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রক্তচঞ্চু কলহৎস প্রস্ফুটিত পন্রগর্ভে বসিয়া কলরব করি- 
তেছে। 

শ্রীককচের শগ্বনিনাদ শ্রবণ করিয়া জগতের ভয়-কাঁরণ 
ভয়েরও ভয় হয়; কিন্ত প্রজা সকল তাহাতে আনন্দিত হইয়া 
ম্বামি-দর্শন-লালসায় আগমন করিতে লাগিল । বাঁহুদেব 
সাক্ষাৎ পুর্নাবতীর ১ স্তরাৎ তিনি আপনার স্বরূপ লাভ 
করিয়াই সন্তষ্ট ; তীহার অন্য লাভের প্রার্থনা নাই ; তথাপি 
পুরবাসিগণ সুর্ধ্যকে দীপদানের ন্যায়, ভীাহাকে নানা উপ- 
হাঁর প্রদান করিল, এবং বাঁলকেরা যেরূপ পিতার সহিত 
বাক্যালাপ করে, তাহার ন্যায় প্রফু হইয়া সকলেই হর্ষ- 
গদ্গাদ ত্বরে সেই দীনবন্ধু রক্ষাক্তীকে বলিতে লাগিল, 
নাথ! "আমরা তৌমার চরণসরেশজে নমন্কার করি ও ত্রদ্ধাঃ 
সনকাঁদি খবিগণ এবং স্বয়ৎ সুরেজ্দ্ও উহীকে বন্দনা করেন 
এই সংসারে বে ব্যক্তি মঙ্গল প্রীর্থনা করেন, তোমার চরণ 
ভিন্ন তীহার আর" অন্য গতি নাই, কারণ ত্রদ্ধাদির প্রভু 
হুইয়াও কাল তোমার পীঁদপঘ্বের নিকট কোন ক্ষমতাই 
প্রকাশ করিতে পারে না! হেবিশ্বভাবন! তুমিই আমা- 
দিগের বন্ধু, পতি, পিতা, গুক ও পরম দেবতা ; আমরা 
তোমীর আজ্ঞাবর্তীঁ হইয়া ক্কতার্থ হইয়াছি ; অতএব তুমিই 
আমাদিগকে উদ্ধার কর । তুমি আমাদিগের রাজা? এবং 
তোমার যে সর্ধ-সৌভাগ্য-সম্পৃক্ত হুপ্রসন্ন, প্রেনময় হাস্য 
বদন দেবতাঁরাও দর্শন করিতে পাঁন না, আমরা তাহা সর্ধ- 
দাই দেখিতেছি; প্রভো! ইহা অপেক্ষা আমাঁদিগের আর 
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কি সৌভাগ্য হইতে পারে! হে কমললোচন! ভুমি বন্ধু- 
দিকে দর্শন করিবার মানসে হস্তিনা বা মথুরায় গমন করিলে 
তোমার অদর্শনজন্য আমাদিগ্নের এক ক্ষণ কোঁটি সর বলিয়া 
বৌধ হইতে থাকে; তখন কুর্য্যালৌকের অভাব বশতঃ চক্ষু 
ন্যায় আমাদিগ্ের দুর্দশা ঘটিয়া উঠে । তুমি হাস্যমুখে যাহার 
দিকে একবারমাত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ কর তাঁহার সমুদায় সন্তাপই 
দুর হয়ঃ অতএব নাথ ! আমরা তৌমার নেই সুন্দর প্রফুল্ল বদন 
না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি । 

ভক্তবৎসল নন্দনন্দন প্রজাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সকলের প্রতি কপাঁকটাক্ষব্ূপ অনুশ্রহ প্রকাশ করিতে 
করিতে নিজ রাজধানী দ্বারকাঁয় প্রবেশ করিতে লাগিলেন । 
ভো'গবতী নাঁগগণের ন্যার, দ্বারকা এত দিন রুঝ্ তুল্য বল- 
শালী যধু, ভোজ, দশা, কুকুর, অন্ধক ও £ঝিবংশীয়দিগের 
ভুজবলে রক্ষিত হইতেছিল। দ্বারকার শোভা স্বভীবতঃই 
মনোহারিণী | তথায় পবিত্র বৃক্ষ সকল ছয় খতুর পুণ্পেই এক- 
কালে ভূষিত রহিয়াছে এবৎ স্থানে স্থানে অপূর্ব লতামণ্ডপ, 
উদ্যান, উপবন ও প্রীতিকর সরোবর সমূহ অনাধারণ সৌন্দর্য্য 
বিস্তীর করিতেছে। এক্ষণে শ্রীরুষ্ণ আগমন করিতেছেন শুনিরা 
পুরবাসিগণ তাহার দ্বিগুণ শৌভা সম্পাদন করিয়াছিল। 
আনন্দ হেতু পুরদ্বার এবৎ গ্ৃহদ্বারে তৌরপরাজি নির্মাণ করি- 
রাছিল। তাঁহার অগ্রভাঁগে গকড়াঁদি নানা চিহ্কে চিন্বিত 
ধ্বজ ও জয়পতাঁক উড্ভিতেছিল ; হুর্য্যকিরণ ভাহাতেই প্রতি- 
হত হুইয়া নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। মহাঁপখ, 
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পথ, বিপণি ও অঙ্গন সকল উত্তম রূপে সম্ীর্জ্জিত হইয়াছিল! 
গন্ধজলে সমস্ত ভূমি অভিষিক্ত করিয়াছিল ! ফল, পুষ্প, 
অক্ষত ও দুর্বাস্ুর সর্কত্রই বিস্তীর্ণ ছিল। প্রত্যেক গৃহদ্বারেই 
দধি, অক্ষত, ফল, ইক্ষুদণ্ড, ধুপ, দ্বীপ ও পূজোৌপহার 
শোভা পাইতেছিল । 

শ্ীকষ্জ বিদেশ হুইতে গৃহে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, 
বনগুদেব, অক্রুর, উগ্রসেন, বলরাম, গ্রদ্যুন্ব, চীকদেষ্চ, সান্ব, 
ও জান্ববতীনন্দন হর্ষভরে উলিয়া উঠিলেন  এবৎ কেহ 
শয়ন, কেহ আঁদন কেহ বা ভৌজন পরিত্যাগ করিয়া রথে 
আরোহণ করত প্রণয় হেতু অভিবেগে তাহাঁকে দর্শন করিতে 
প্রস্থান করিলেন । মঙ্গলীচরণের জন্য এক প্রধান হস্তী' 
এব, পুষ্পহস্ত ত্রাঁ্ষণগণ তীহাঁদিগের অগ্রে গ্রে যাইতে 
লাগিলেন । শঙ্খ, তূর্য্য ও মন্ত্রপাঠশন্দে দিউমগুল পরিপূর্ণ 
হইল। শত শত বারাঙ্গনা কষ্-দর্শন-লীলসাঁয় ব্যাকুল 
হইয়1 যাঁনারোহণে যাত্রা করিল) তীহাঁদিগের মনোহর মুখ- 
পন বাঁুচালিত কেশপাশে আবৃত হইয়া অপুর্ব শোভা ধারণ 
করিল; তাহাতে আঁবাঁর কর্ণবিলম্বী কুন্তল সকল গণস্থলে 
ছুলিতে লাগিল । নট অভিনয়, নর্তক নৃত্য, গায়ক মনোহর 
নৎগীত, পেখুরাণিক পুরাণ-কথন, মাগধ বৎশকীর্তন এবং 
বন্দিগণ পুখ্যযশী বঙ্গদেবতনয়ের অদ্ভুত চরিত্র ও ষশোগাঁন 
করিতে লাগিল! ভগবান, এই রূপে পুর্রবাঁসী, বন্ধু ও অন্নু- 
জীবীদিগকে আসিতে দেখিয়া সম্তাষণপুর্বক প্রত্যেকের বখো- 
চিত সম্মাননা করিলেন। কাহীকে মস্তক অবনতি, কাহাকে 
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বাবাক্য দ্বারা নমক্ষীর, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহীকে কর- 
স্পর্শ, কাহীকে হাস্য, কাহীকে বা কেবল কটাক্ষ-নিক্ষেপ 
মাত্রে আশ্বাস প্রদান করিলেন; তাহাতে চগ্ডাল অবধি 
পুজনীয় ব্যক্তি পর্য্যস্ত সকলেরই সম্মান রক্ষা হইল । অনস্তর 
গুকজন ও প্রাচীন ত্রান্ষণণ আপন আপন পত্বীদিগের 
সহিত ভীহাকে আশীর্বাদ করিলেন! তখন তিনি বন্দী ও 
অন্যান্য জনসমূহ্ের সহির্ত নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। 
যছুপতি রাজমার্গ দিয়া দ্বারকাঁয় প্রবেশ করিলে পর 
কুলকাঁশিনীগণ তীহাঁকে দর্শন করিবার মানসে আহ্লাদ 
পূর্বক হর্ধ্যশিখরে আরে"হণ করিলেন । ভার্গব! দ্বারকীবাঁসী 
মনুষ্য সকল প্রতিদিনই সর্ব সৌন্দর্য্যের আলয়ভুত অচ্যুতের 
মনৌহর আকুতি; লক্ষটীর নিবাঁসভূত বক্ষংস্থল ; নয়নের 
সৌন্দর্য পান করিবার পাত্রন্ব্ূপ বদন) লোকপীলদিগের 
আশ্রয়ভূত বাহুয়্গল এবং ভক্তগণের অবলম্বনরুপ চরণ- 
কমল বন্তই নিরীক্ষণ করিত, ততই তাহাদিগের দর্শনলালসা 
বৃদ্ধি পাইন; কোন রূপেই তৃপ্ত হইতে পীরিত না। 
নীরদকীন্তি পীতবাঁসা দেবকীনন্দন মাল্যদীম ধারণ 
করিয়া যখন রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন তখন তীহাঁর 
মস্তকৌপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজিত হইল! ছুই জন ছুই দিকে 
চাঁমর ব্যজন করিতে আরস্ত করিল। প্রীসাদশিখর হইতে 
পুষ্পরৃ্তি হইতে লাঁগিল। তাহাতে বৌধ হইল, যেন স্ুর্ধ্য- 
কিরণাঁঞ্চিত নবীন নীরদখণ্ড চন্্দ্ধয়ের মদ্যবরভর্ণ ও তারকা- 
জালে বেছিত হইয়া আছে; বক্ষ+স্থলে ইন্দ্রধনু বক্ত হইয়া 
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অবস্থিভি করিতেছে এবং চঞ্চলা স্থিরভাবে তাঁহার চতুর্দিক্‌ 
বেষটন করিয়া বেড়ীইতেছে। 

শ্রীকষ্ণ ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার আঁলয়ে প্রবেশ 
করিয়া আপন জননী দেবকী ও অপর সপ্তদশ বিমাতাঁকে নম - 
ক্ষীর করিলেন। তীহারা! আলিঙ্গন করত ভীহীকে ক্রোড়ে 
তুলিয়া লইলেন এবং অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাঁশি- 
লেন। স্বেহবশতঃ ভীহাদিগের স্তন হইতে ছুগ্ধ নিঃসৃত হইল । 

মাধব ভাহাদিগের নিকট বিদাঁর লইয়া অবশেষে বিবিধ- 
কাম্য-বন্ত-পুরিত আপনার মনোহর পুরে প্রবেশ করিলেন। 
সেই স্থানে যোঁড়শ সহজ প্রাসাদে তীহাঁর যোৌঁড়শ সহজ 
মহিবী বাস করিতেন! মহিলাগণ এত দিন হাস্য, পরগ্ৃছে 
গমন, সমাজদর্শন, উৎসবদর্শন, ক্রীড়া ও শরীরসৎক্কীর 
পরিত্যাগ করিয়! প্রোধিতভর্তৃকার ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন ; 
এক্ষণে বিদেশ হইতে স্বামীকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত মনে 
সকলেই সহসা আসন হুইতে উত্থিত হহলেন এবং লজ্জীব- 
নত মুখে ভীহার প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন । স্বামী আঁসিতেছেন শুনিয়া! কাঁমিনীকুল পুর্কেই মনো- 
দ্বারা তীহার নিকট গমন করিয়াছিলেন) শেষে পতি দৃঁিপথে 
পতিত হইলে চক্ষু দ্বারা তাহার সহিত মিলিত হইয়া- 
ছিলেন) এক্ষণে নিকটে আগমন করিলে পর পুত্র দ্বারা তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন ৷ তীহাঁরা সকলেই স্বভাঁবতঃ ধর্য্য- 
শালিনী ; তথাপি চিতচাঞ্চল্যবশতঃ অশ্রদ্বারি ধারণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না; চক্ষু হইতে জলধারা অণ্পে অণ্পে 
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বহিতে লাগিল; দেই হেতু তাহারা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন ! 
পত়ীগণ নির্জনে একত্র উপবিষ্ট হইয়া স্বামীর চরণযুগল 
সর্বদাই অবলোঁকন করিতেন; তথাঁপি প্রতিক্ষণেই মনে 
করিতেন, যেন পূর্বে আর কখনই দর্শন করেন নাই। কোন্‌ 
রমণীই বা উহা! বারংবার দর্শন করিতে অভিলাষ না করে? 
লক্ষী ব্বভীবতঃ চঞ্চলা হইয়া উহা কখন পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না। 

পৃথিবীর ভারস্থরূপ রাঁজা সকল অক্ষৌছিণী-পরিগণিত 
আপন আপন সেনা দ্বারা দিকে দিকে প্রভীব বিস্তার করিলে 
পর হরি নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরস্পর কলহে 
প্রবর্তিত করিলেন। অবশেষে, পরস্পর ঘর্ষণজন্য সমুদ্রভূত 
অশ্থ্িশিখায় বেণুর ন্যায় তাহারা সকলেই দগ্ধ হইল, দেখিয়া 
তিনি নতি চিত্তে উত্তম উত্তম মহিলাদিগের সহিত সাঁমন্য 
মনুষ্যের ন্যার ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! ভগবানের 
মোহিনী স্ত্রীমুর্ভির হ্বদ্লত-নিগু-প্রণর-সুচক মনোহর হাস্য 
এবহ সলজ্জ দৃর্ভিনিক্ষেপ নিরীক্ষণ করত মহাদেবও মুগ্ধ হইয়া 
হ্তস্থ পিণাক ধন্নুঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ) কিন্তু সুন্দরী 
সকল নানাবিধ বিভ্রম ও কপটবিলাসাদি প্রকাঁশ করিয়া কোঁন 
মতেই নন্দস্ুতের চিত্ত বশীভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। 
তিনি সঙ্গরহিত; অজ্ঞান মনুষ্য আপন সাঁদৃশ্যবশেই 
তীহাকে কার্ষ্যে লিগ বলিয়া জ্ঞান করে। ইহাই ভগবানের 
ঈশ্বরত্বঃ যেরূপ বৃদ্ধ, আত্মীকে আশ্রয় করিয়াও তঙ্গত 
পরমানন্দ অনুভব করে না, ভগবাঁ্‌ সেইরূপ প্রক্কতিকে অব- 
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লগ্ন করিয়] তাহার গুণের সহিত লিগু হন না । মহিবীরাঁও 
তীহার মহিমা বুঝিতে পারিলেন না। তীহারা স্ত্রীজাঁতি 
সুতরাৎ তদনুরূপ বুদ্ধি অনুসারে সর্বেশ্বর স্বামীকে টন্ত্রণ ও 
একান্ত অনুগত বলিয়া জ্ঞান করিলেন ! 


কষ্ণ-সমাঁগম-নামক একাদশ অধ্যায় নমাপ্ত। 


দ্বাদশ অধ্যায় ৷ 

শোঁনক বলিলেন, সত! অশ্বখ্ামা ত্রদ্ধান্ত্ সন্ধান করিয়া 
উত্তরার গর্ভ প্রীয় নষ্ট করিয়াছিলেন) কিন্তু কৃষ্ণ উহা 
পুনজীবিত করেন। সেই গর্ভে মহাবুদ্ধি, মহাত্মা পরীক্ষিৎ 
কি রূপে উৎপন্ন হইয়ছিলেন? তিনি কিকি কার্য করিয়া 
ছিলেন? কি রূপেই বা তিনি নিধন প্রাপ্ত হন? প'রলোকে 
গমন করিয়ীই বা ভীহীর কি গতি হয়? আমরা শ্রদ্ধা সহ- 
কাঁরে এই সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করিতেছি ; যদি বলিতে 
মন হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া বল। শুকদেব পরীক্ষিৎকে 
জ্ঞানৌপদেশ দিয়ছিলেন, সেই হেতু তঁহীর চরিত্র শ্রবণে 
একান্ত বাঁসনা হইতেছে । 

স্থত বলিলেন, ভূগুনন্দন! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিত্য 
শ্রীকষ্ণের পাদপন্রই চিন্তা করিতেন, সেই হেতু যাবতীয় বিষয়ে 
স্পৃহাশুন্য হইয়া আপনার পিতার ন্যায় ধর্মপূর্বক রা'জ্য 
শীসন করিতে লাগিলেন । প্রজা সকল তীহাঁর শাসনে সাঁতি- 
শয় সন্ত হইল । রাজার এশবর্্য, বক্ত, যজ্ঞোপাণর্জর্জিত সদৃ- 
গতি, স্ত্রী, ভ্রাতা ও সসাগরা বঙুন্ধরীর আধিপত্য বিষয়ে 
স্বর্গে দেবতীরও কথোপকথন করিতে লাগিলেন $ কিন্ত সেই 
দেবপ্রীর্থিত অতুল এশ্বর্ষ্য ধর্মপুত্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে 
পীরিল না; তিনি এক মনে মুকুন্দের পাঁদপন্ই চিন্তা করিতে 
লাগ্িলেন। ভার্গব! ক্ষুধিত ব্যক্তির মন অন্ন ভিন্ন কখন 
মাল্য-চন্দনাদি অন্য বিষয়ে ধাবিত হয় ন1। 
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ছে ভৃগুকুলাঁবতৎস ! অশ্বশ্থামার ত্রন্ধীন্ত্রস্তূত অস্মি যখন 
শর্ভ-বাস-সময়ে মহাবীর পরীক্ষি-কে দগ্ধ করিতে লাগিল, 
তখন তিনি স্বর্ণ-মঠলি-শৌভিত, নীলবর্ণ, পীতবাঁসা, তড়িন্ব- 
গত মেঘখণ্ডের ন্যায় মনোহরমুর্তি এক বিকীর-রহিত অঙ্ৃস্ঠ- 
পরিমিত পুকষকে দেখিতে পীইলেন | তীহীর সুদীর্ঘ ভুজ- 
চতুষ্টয় জানুদেশ পর্য্যন্ত লত্বিত হইয়াছে। কর্ণে তগ্-কাঁঞ্চন- 
সন্নিভ দিব্য কুগুল ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। ক্রোধ বশতঃ 
চক্ুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়ীছে। হস্তে জ্বলত্ত উল্কীদণ্ডের ন্যায় 
গদা ভীমবেগে ঘুর্ণিত হইতেছে । দিবাকর নীহাঁরের ন্যাঁয় 
তিনিই গদা দ্বারা অস্ত্রতেজঃ নিবারণ করিলেন । অভিমন্ধ্যু- 
তনয় সেই দিব্য পুকষকে নিকটে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে 
লাগিলেন, ইনি কে? ইতিমধ্যে অচিন্ত্যস্থরূপ' ধর্মপালক 
ভগবান দেখিতে দেবিতেই অস্তর্িত হইলেন । 

অনন্তর শুভগ্রহ সকল অন্যান্য অনুকুল গ্রহদিগের সহিত 
সংযুক্ত হইলে পর লগ্ন যখন ক্রমশ£ই সমধিক গুণসচক হইয়া 
উঠিল, তখন দ্বিতীয় পাগুর ন্যায় তেজঃসম্পন্ন পাঁঞুবংশধর 
পরীক্ষিৎ জন্ম গ্রহণ করিলেন । পৌঁন্র হইয়াছে শুনিয়া দাঁন- 
কালজ্ঞ রাজা যুধিস্ির আনন্দিত মনে ধোঁম্য এবং কপাদি কুল- 
পুরোহিতের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া প্রথমতঃ নস্তানের 
জীতকর্মাদি সম্পন্ন করাইলেন; পরে ত্রান্ষণদিগকে সুবর্ণ, গো, 
ভূমি, গ্রাম, হস্তী এবং উৎ্রুষ্ট উৎক্ষউ খাদ্যসামগ্রী দান করত 
বিনীত ভাবে নমস্কীর করিলেন । বিপ্রসকল পরম সম্ভষ্ট 
হইয়া রাজীকে কহিলেন, হে পৌরবশ্রেষ্ঠ! কুকবংশপরম্পরার 
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ভন্তন্বরূপ এই বিশুদ্ধ সন্তান ছুর্বারদৈববশে প্রীয় নউই হইরা- 
ছিল; কেবল সর্ধশক্তিমান্‌ বিজু তোমাদিগের প্রতি রুপ! 
করিয়া ইহাকে রক্ষা করিলেন। তোমরা তীহণর প্রাসাদেই 
ইহাকে প্রাপ্ত হইলে ) সেই হেতু ইহার ন+ম “বিজ্ুরাত অর্থাৎ, 
“বিঝুদ্ত রহিল ॥ মহীভাঁগ! এই বালক উত্তর কালে নিঃ- 
সন্দেহই সর্ব গুণে ভূষিত হইবে । 

যুখিন্ঠির জিজ্ঞীসা করিলেন, বিপ্রগণ ! বস সাধুবাদ ও 
সৎকর্ম বিষয়ে কি যশ্বী বংশখর পুর্পুকষদিগের কীর্তি 
অন্গুকরণ করিতে পারিবে? 

ব্রাহ্মণের উত্তর করিলেন, পার্থ ! এই বালক সাক্ষাৎ 
মন্গপুক্র ইক্ষীকু এবং দ্বিজাতিদিগের হিতসাঁধক সত্য-গ্রতিজ্ঞ 
দশরথনন্দন রাজী রামচন্দ্রের ন্যাঁর প্রজা পালন করিবে । 
উশীনরতনর শিবিরসদৃশ দাতা ও শরণাগত ব্যক্তিদিগের 
রক্ষাকর্তা হইবে | ছুব্যস্ত-তন্ূুজ ভরতের ন্যায় ইহাঁর বীত্তি 
দিগৃদিগন্তে ধাবিত হইবে । শিশু, কুত্বী-নন্দন ও কার্ভবীর্ধ্য 
অর্জনের তুল্য ধনুদ্ধারী, অশ্বির ন্যায় ছু্র্য, সমুদ্র সদৃশ 
ভলঙ্ঘ্য, সিংহ ভুল্য পরাক্রমশালী, হিথালয়ের ন্যাঁয় স্ুখ- 
সেব্য, পৃথিবী সদৃশ ক্ষমাশীল, মাতা পিতীর ন্যায় সহি, 
ত্রহ্ধার তুল্য অপক্ষপাতী, মহাদেব সদৃশ জুখাঁরাঁধ্য এবৎ রমা- 
পতি নারারণ তুল্য সর্ধ প্রাণীর আশ্রয়স্থরূপ হইবে । গুণের 
মাহাত্ম্য বিষয়ে শ্রীরুষ্ণের অনুকরণ করিবে । উদাারতায় রস্তি- 
দেব এবং ধার্শিকতাঁয় বযাতি ইহাকে অতিক্রম করিতে পাঁরি- 
বেন না। সন্তান, বলির ন্যার ঈর্য্যশশলী এবং প্রহ্লাদের 
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তুল্য হস্ধির তক্ত হইবে | অশেষ অস্বমেধ ও বয়োৌজ্যেষ্ঠদিগ্নের 
উপীসনা করিবে। ইহা হইতে রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইবেন 
অপর, তৌমার এই পৌঁভ্র, আচার ও ধর্মভ্রষ ব্যক্তির এব 
ধর্থ ও পৃথিবীর মঙ্লের নিমিত্ত কলির দণ্ড করিবে । অবশেষে 
বিষয়সক্গ পরিত্যাগ করিয়। ব্রাহ্মণের অভিশপ নিবন্ধন তক্ষ- 
কের দৎশনে প্রীণ ত্যাগ করিয়া হরির পাঁদপন প্রাপ্ত হইবে? 
রাজন! বালক মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া 
বেদব্যাস-তনয় শুককে আখত্মতত্ত্ব জিজ্ঞীসা করিবে এবৎ তীহার 
নিকট জ্ঞীনৌপদেশ শুনিতে শুনিতেই পরলোক প্রাপ্ত হইবে; 
অতএব ইহার আর পরলোকে ভয়ের সম্ভাবনা কি? জন্মফল- 
গণনায় জুপণ্ডিত ব্রান্ষণগণ রাজাকে এইরূপ জ্ঞাত করিয়া 
যথোচিত পুজা গ্রহণ করত সকলেই আপন আপন গৃহে 
প্রস্থীন করিলেন £ 

অভিমন্যুতনয় গর্ভস্থ দশীয় যে পুকবকে দেখিয়াছিলেন, 
এক্ষণে ভূমিষ্ঠ হুইয়া তীহীকেই স্মরণ করত মনুষ্য দেখিলেই 
ভাবনা করিতেন, “ইনিই কি সেই পুকব হইবেন”; এই 
কারণে তীহার নাম পরীক্ষিৎ রহিল। তিনি পিতৃদিগের 
ভরণপোৌধণবলে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে আরস্ত করিলেন$ বোধ 
হইল, যেন শুক্লপক্ষে কলা-সংযোগ হেতু চন্দ্মা পুষ্টি ধারণ 
করিতে লাগিলেন! তিনি স্বভাবতঃ কৃষ্চভক্ত ছিলেন। সুতরাং 
বাল্যকালেই ধীর্িক হইয়া সকলকেই সন্ভষ্ট করিলেন 

রাজা যুধিত্তির কর ও দণ্ড, এই ছুই প্রকাঁরেই প্রজাদিগের 
নিকট. হুইতে ধন গ্রহণ করিতেন 9, অতএব এক্ষণে অশ্বমেধ 

৯০ 
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করিতে অভিলাষী হইয়া দেখিলেন, রাঁজস্ব হুইতে সে মহ 
ব্যয় নিষ্গন্ন হইতে পাঁরে না; সেই হেতু অশেষ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন তাহা দেখিয়া শ্রীরুষ্চ তাহার ভ্রীতৃদিগকে 
উত্তর প্রদেশ পাঁঠাইয়া দিলেন। সেই স্থানে পুর্বকাঁলীন 
মকৎ-যজ্ঞ-সময়ে প্রভূত সুবর্ণপাত্র নিক্ষিপ্ত হইয়শছিল। 
তীহণরা সেই সকল আনয়ন করিয়! যজ্তীয় সমস্ত সামগ্রীর 
আয়োজন করিলেন । তখন অভিলাব-সিদ্ধি হেতু আনন্দিত 
হইয়া বন্ধু-বধ-ভীত ধর্্ব-নন্দন তিন অশ্যমেধ বজ্ঞ করিয়া যজ্জে- 
শ্বরের অর্চনা করিলেন । নন্দনন্দন যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পাঁইয়া 
আগমন করত ত্রান্ষণদিগের দ্বারা রাজীর যজ্ঞ সমাপন 
করাইলেন এবং প্রিয় বন্ধুদিগের অনুরোধে কতিপয় মাস 
হস্তিনায় অবস্থিতি করিয়া অবশেষে স্থদেশ-গমনের নিমিভ 
দ্রৌপদী ও ব্রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহারা 
ভাহাঁতে সম্মত হইলে পর বাসুদেব অর্জনের সহিত যছ্ুগণ 
সমভিব্যাহারে দ্বারকাঁয় যাত্রা করিলেন ! 


পরীক্ষিতের জন্ম-মামক দ্বাদশ অধ্যায় সমগু। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


বিছুর ভীর্-ত্রা-ক্রমে সুমন্তর নিকট উপদেশ পাইয়া 
আত্মার গতিম্বরূপ শ্্রীরুঞ্ককে জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ 
অতএর জ্ঞেয় বস্তু সকলই অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে 
তীর্থ দৃর্শন করিয়া মহামতি হস্তিনীর প্রত্যাগমন করিলেন ! 
তীহণকে না দেখিয়া ভ্রাতৃদিগের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্ 
খতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাঁত পুত্র যুযুৎ্সু, সঞ্জয়, কপ, কুস্তা, 
গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও অন্যান্য জ্ঞাতি-স্রী 
সকল এবং পাঁওুর বন্ধুগ্ণণ ঘেন মুচ্ছ্ার অবসন্ন ছিলেন; 
এক্ষণে তিনি আগমন করিয়াছেন শুনিয়া সকলেই যেন 
পুনর্বার সংজ্ঞা লীভ করিলেন এবৎ তীহাকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন । অনন্তর তীহণর 
নিকট উপস্থিত হুইয়1 তীহাণকে আলিঙ্গন, নমস্কার ও অভি- 
বাঁদন করত সকলেই আনন্দাঁশ্রু বিসর্জন করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। অবশেষে তিনি বিশ্রীম করত আহীর করিয়া আপনে 
উপবিষ্ট হইলেন । তখন ভীহীকে বিশেষ রূপে স্িদ্ধ দেখিয়া 
যুধিষ্ির বথোচিত পুজী পূর্বক বিনীত ভাবে জিভ্ৰাসা 
করিলেন, আপনার কি আমাদিগকে আর স্মরণ আছে? পক্ষী 
সকল পক্ষদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া যেমন শবকদিগকে রক্ষা 
করে, সেইরূপ আপনি পক্ষপাতবশতঃ আমাদিগকে এব 
আঁমাদিগের জননীকে বিষ-প্রয়োৌগ, জতুগৃহদাহু প্রভৃতি নাঁনা 


ণ৬ শীমন্ভাগ্গবত। 


বিপদ্‌ হইতে বর্ষা করিয়াঁছিলেন। আপনি প্রধীন প্রধান 
ভীর্ঘ ও দেশ দর্শন করিয়া সমস্ত পৃথিবীই ভ্রমণ করিয়া 
আদিলেন) এক্ষণে জিজ্ঞীসা করি বিদেশে কি প্রকারে আহার- 
দ্রব্য আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন? বিভো ! 
কোন্‌ কোন্‌ ভীর্থই বা দর্শন করিয়াছেন? আপনাদিগ্নের 
ন্যায় কৃষ্ণভক্ত মনুষ্যণণ আপনারাই ভীর্ঘ। গদাঁধর ধহা- 
দিগের অস্তঃকরণে বিরীজ করিতেছেন, তীহাঁরা কেবল পবিত্র 
করিবার নিমিতই 'ভীর্থে গমন করেন) দর্শনে তীহাদিগের 
কোন প্রয়োজন নাই। তাঁত! আমাদিগের বন্ধু কষ্টাধীন 
বছ্ুবংশীয়েরা তীহাঁদিগের রাজধানীতে কুশলে আছেন কি 
না, আপনি কি শুনিয়শছেন? আপনার সহিত ভীহাদিগের 
কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?। 

বিছ্ুর ফুধিতিরের এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া সকলেরই যথা - 
বৃত্ত উত্তর করিলেন; কিন্ত, হঠাৎ উপস্থিত অশুভ শংবাঁদ 
প্রাপ্ত হইয়া! পণগুবেরা ছুঃখিত হুইবেন, আঁমি তাহা চক্ষে 
দর্শন করিতে পাঁরিব না, এই ভাবিয়া যদ্ুকুলের ধ্বংস-রতীত্ত 
উল্লেখ করিলেন না? 

মহামতি বিছ্ুর অবশেষে দেবতীর ন্যাঁর মহাঠসনীদরে বন্ধু 
দিগের মধ্যে কিছু কাল বাস করিলেন । সেই কালে তিনি 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষট্রকে নানাবিপ হিতোপদেশ প্রদান করি- 
তেন) তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্ত হইত। লোকে 
তাহাকে শুভ্র বলিরা জানিত, কিন্তু তিনি বাস্তবিক শুক্র 
নছেন | সাক্ষাৎ ধর্্রীজ বম অনীমাওব্যের শীপে বিছুর রূপে 
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জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । শত বহুসর পর্ধ্যস্ত তিনি সেই শাঁপ 
ভোগ করেন। ভীভার অনুপস্থিতি-সময়ে কৃর্্য স্বয়ং দণ্ড 
ধারণ করিয়াছিলেন 1 

রাজ্যলাভের পর পৌঁত্র জন্মিল দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির 
ওহীর ভ্রাতৃগণ স্থির করিলেন, এত দিনে বংশরক্ষা হইল! 
তখন ভীহারা পরম আনন্দের সহিত সংসারে আসক্ত 
হইলেন? কিছু দিন এই রূপে উন্মত হইয়া আগ্রহ সহকারে 
সাৎসারিক কীর্য্য করিতে করিতেই ছুরপনেয় কাঁল অজ্ঞাত- 
সারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা জানিতে পাঁরিয়া 
বিছুর ধতরাষ্ট্রের নিকট গমন করত কহিতে লাগিলেন, 
রাজন! আঁর কি দেখিতেছেন + সম্মুখে মহাঁন্‌ ভয় উপ- 
স্থিত; আপনি গৃহ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হউন! প্রভো! 
কোথাও কখন কেহই হার গ্রতিবিধান করিতে পারে 
নাই, দেই ভগবান কাল এ উপস্থিত হইয়াছেন! কাঁলের 
প্রতিকীর করিতে ইহার শক্তি আছে বলিয়া বদি কাহাঁকেও 
নিশ্চয় করিয়া থাঁকেন, তবে নে ভ্রমমীত্র ; কাল তীহীরও 
কাল! কাঁল যেব্যক্তিকে গ্রাস করে, সাঁমান্য ধনের কথ] দুরে 
থাকুক্‌, তাঁহাকে প্রিয়তম পুত্র কলত্রাদিও পরিত্যাগ করিতে 
হয় । মহাঁরীজ! আপনার পিতা, ভ্রধতী, বন্ধু ও পুত্রগণ 
বিন হইয়াছে; বয়স্ও আর নাই; জর? আপনার শরীর 
আক্রমণ করিয়া জীর্ণ করিরঁছে এবং আপনি পরগৃহে বাস 
করিয়া অছেন। পুর্বে আপনি অন্ধই ছিলেন; তাঁহাঁতে 
আবার সম্প্রতি বধির হইয়ীছেন। আপনার বুদ্ধিও ক্ষয় পাঁইয় 


দ্৮ জ্রীমন্ভাগবত.| 


আঁপিয়াছে। দত্ত সকল গলিত এবং 'অশ্ি যন্দ হইয়াছে? 
্লেম্া সমস্ত শরীর পরিপূর্ণ করিয়াছে; কিন্তু তথধীর্পি আঁপ- 
নার বিষয়ানুরাঁগ দুর হয় নাই । আছো $ মন্লুষ্যের জীবনের 
আশা কি বলবতী'! ভ্রাতঃ ! সেই আশার বশবর্তী হইয়া, যে 
ভীমসেন.আপনীর পুত্র বিনীশ করিয়াছে, আপনি কুকুরের 
ন্যায় তাহারই ত্যক্ত পিও ভোজন করিতেছেন! যহাঁদিগকে 
অশ্বিতে দগ্ধ করিতে মন্ত্রণা করিয়ীছিলেন, ষাহণদিগকে অবহা- 
রের নিষিত্ত বিষ দিয়াছিলেন ; যাহাদিগের ধর্মপত্ধীর অশেষ 
অপমান করিয়াছিলেন; মহারাজ ! এক্ষণে তাহাদিগের অন্নেই 
জীবন পুষ্ট করিতেছেন; সে জীবনে আপনার ফল কি? 
এই জীবনের নিমিত এতাঁদৃশ হীনতা স্বীকার করিতেছেন 
বটে; কিন্তু তাহাতেও ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না; 
পরিত্যক্ত পুরাঁতন বঙ্ের ন্যাঁয় জরায় জীর্ম হুইয়া অবশ্যই 
কালবশে নষ্ট হইবে । শরীর যশোপীর্জর্জন এবং ধর্মাদির 
অনুষ্ঠীন করিতে অনক্ত হইলে পর যে ব্যক্তি বিষানুরাগ ও 
অভিমান-শৃন্য হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করত; অজ্ঞাতসারে 
বনে প্রস্থীন করেন, লোকে তীহাকে ধীর বলে। যে মনম্ী 
ব্যক্তি আপনার আকন্মিক বুদ্ধি-প্রাখর্ধ্য বা অন্যের উপদেশে 
সংসার-লীলসা পরিত্যাগ করিয়। হৃদয়ে হরিকে চিন্তা করিতে 
করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হন এবং প্রত্রজ্যা অবলম্বন করেন, 
তাহার নাম নরেত্তম! আপনি পূর্বে. নরোত্তম হইতে 
পারেন নাই; অভএব এক্ষণে ধীরই হউন; আত্মীয়দিগকে 
না জানাইয়া আপনি এই স্থান হইতে উত্তরে চলুন? রাজন? 
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ইস্ছার পর মনুষ্যদিগের টপর্য্যাদি সদৃগুণের ধ্বংসকর্তা কাল 
অবিলম্বেই আগমন করিবে । 

ভ্রাতা বিদুর এই রূপে বন্ধন হইতে মোক্ষ-প্রীপ্তির পথ 
দর্শন করিলে পার জ্ঞীনচচ্ষু অজমীচঢ-বংশ-নভ্ভূত রাজা 
ধৃতরাষ্্র জুপ্তোখিতের ন্যায় জ্ঞান লাভ করিরা দৃঢ়তর স্সেহ- 
পাশ ছেদ করত গৃহ হুইতে বহির্গত হইলেন। যেরূপ যুদ্ধ 
বীরদিগের অন্ুগমন করে, সেইরূপ সুবলতনয় পতিত্রতা সাঁধু- 
শীলা গান্ধাঁরী পতিকে হিমাচলে প্রস্থীন করিতে দেখিয়া সন্যা- 
সীর আনন্দ আশ্রয় করত, তীহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । 

অনস্তর অজাতশক্র যুধিষ্ঠির সন্ধ্যা বন্দলাদি সমাপন, 
এবৎ তিল, গো, ভূমি ও রত্বদাঁন দ্বার! ত্রাক্ষণদিগের পুজা 
করিয়া পিতৃব্যদ্ধয় ও গান্ধারীকে নমস্কীর করিবার নিমিত্ব 
যাত্রা করিলেন । কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিরা দেখিলেন, সে স্থানে 
ভাহাঁদিগের কেহই নাই ! সঞ্জয় একাকী বসিয়া আছেন। 
তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া! ধর্মনন্দন শীহ্ণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে গবল্গণতনয় ! আমার নেত্র-হীন বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ তাঁত কোথায় 
খিয়াছেন? পুত্রশৌক-সন্তপ্তা অঙ্থা গান্ধারীই বা কোথায় ? 
আমাদিগের সুন্ৃৎ খুজ তাত বিছুরকে দেখিতেছি না কেন? 
আমি নিতীন্ত মন্দবুদ্ধি; তাহার পুত্রদিগকে বিনাঁশ করিয়াছি; 
এক্ষণে পীছে ভহারও কোন অনিষ্ট করি, ভাবিয়া কি ভীহার 
সন্দেহ হইয়াছে? সেই ভয়েই কি তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া 
ছেন? পিতা পাও পরন্োক গ্রমন করিলে পর আঁমা- 
দিশ্ের দুই পিতৃব্যই আমীদিগকে আতীয়ের ন্যায় সকল 
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বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ; এক্ষণে ভীঁহারা কোথায় 
গিয়াছেন? 

কুত বলিলেন, সারথি সঞ্জয় ধৃতরাষ্টুকে না দেখিয়! তাহার 
প্রতি প্রণয় ও স্বেহ বশতঃ সাঁতিশয় কাঁতর হুইয়ীছিলেন; 
সেই হেতু যুখিষ্িরকে আপাততঃ কৌন উত্তর দিতে সমর্থ হই- 
লেন না। অনন্তর হস্ত দ্বারা চক্ষের জলধারা মীর্জন করিয়া 
ৃদ্ধিপুর্ক মনকে স্থির করিলেন ; এবং প্রভু ত্তরাষ্ট্রের পাঁদ- 
যুগল স্মরণ করিয়া যুধিঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে বংশধর! 
তৌমণর ছুই পিতৃব্য এব গান্ধারী যে কোথায় প্রস্থান করিয়া- 
ছেন, আমি তাহা জ্ঞবীত নহি । এই মীত্র বলিতে পারি, মহা- 
আরা আমাদিগকে বঞ্চনা করিরীছেন । 

যুখিন্ঠির ও সপ্জয়ে এই রূপে শোক প্রকাঁশপুর্বক কথোপ- 
কথন হইতেছিল, ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ তুষ্বক সমভিব্যা- 
হারে সেই স্থানে আসিরা উপস্থিত হইলেন । যুধিষ্ঠির দর্শন 
মাত্রই গাত্রোান করিয়া দর্ধাগ্রে যথীবিধি, ভীহাঁর পুজা 
করিলেন ; পশ্চাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌ ! 
আমার ছুই পিতৃব্য এবং পুত্র-শোকীতুরা ছুঃখিনী অঙ্গা 
গান্ধীরী কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, আমি জাঁনিতে পারি 
তেছি না| এক্ষণে এই শোঁক-সাগরে আপনবকেই কর্ণধার 
দেখিতেছি। - 

সুনিশ্রেষ্ঠ নারদ উত্তর করিলেন, রাঁজন্‌! জগ সমস্তই 
ঈশ্বরের অধীন ; অতএব তুমি শৌক করিও না। ইন্দ্রীদি লোক- 
পাল প্রতৃতি দকলেই সেই স্বেচ্ছাধীন পরমেশ্বরের গুজোপ- 
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ভার বহন করিতেছেন । ক্রীড়াঁকীরী ব্যক্তি ক্রীড়ার সাঁধনভূত 
কাষ্ঠময় মেবাঁদির ভিন্ন ভিন্ন অংশের ন্যায়, জগদীশ্বর আপন 
ইচ্ছাঁয়ই মানবদিগকে পরস্পর সৎযুক্ত ও বিযুস্ত করিতেছেন । 
অপর, লৌকতঃ বিবেচন! করিলেও এ বিবয়ে তোমার শোক 
করা উচিত নহে 3 কাঁরণ মনুষ্যকে জীবরূপে অবিনশ্বর; দেহ 
রূপে নশ্বর; এবং ব্রন্ধন্বরূপে নশ্বর বা অবিনশ্বর উভয় বলিয়াই 
ভাঁবিতে পর ; কিন্ত ইহার যে কৌন ভাব অবলম্বন করিরা 
বিবেচনা করিলেও আর বিযুক্ত ব্যক্তির নিমিত্ত শোঁক করিতে 
হয় না। মোহজন্য ম্বেহ ব্যতিরেকে শোঁকের আর অন্য কারণ 
নাই । অতএব, “আমীর আশ্রয় না পাইয়া আমীর ছুই পিতৃব্য 
ও পিতৃব্যপত্বী কি রূপে জীবন ধারণ করিবেন। তীহণদিগকে 
কত কষ্টই বা সহ্য করিতে হইবে” এই সকল ভাবিয়া তুমি যে 
আপনাঁর দেহ বিকল করিয়াছ, তাহার প্রতিবিধান কর ! 
জড়তা দূর করিয়া দেও । এই পাঞ্চভৌতিক জড় দেহ কাল, 
ধর্ম এবৎ উপাদীনভূত গুণের অধীন £ তাহারা পরস্পর বিযুক্ত 
হইলেই ইহাঁর ধ্বস হইবে! অতএব তোমার শরীর দ্বারা 
ভাহাদিগের কৌন সাহায্য হইতে পারে বলিয়া মনে করিও 
না। মহারাজ ! যে ব্যক্তিকে অজগর সর্পে গ্রীস করে সে 
কখনই অন্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না! ঈশ্বর-নির্দিষ 
জীবনেধপায় সর্ধত্র অনায়াসেই পাঁওয়া যাঁয়। মনুষ্য পশু- 
দিগকে আহার করে এবং পশুগণ তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবিত 
থাকে । অধিক কি, সকল প্রীণীই আপন হইতে ক্ষুদ্রতর 
প্রাণীকে ভক্ষণ করে; সুতরাঁৎ পৃথিবীর জীব সকল পরস্পর 
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পরস্পরের জীবনোপীয়। অতএব পিভ্ব্য ও পিছৃব্যপত্ধীর 
আহারের নিমিত্ত তৌমাঁর চিস্তা করিবার আবশ্যকতা নাই? 
আরও দেখ, এই মনুষ্য ও পশু পক্ষী প্রভৃতি স্থাবরাস্থাবর 
সমস্ত বিশ্বই সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ; পরমেশ্বর ভিন্ন ইহা 
আর কিছুই নহে ঈশ্বরও একমাত্র; নানা নহেন। ভিনিই 
ভোক্তা, এবং তিনিই আস্তরিক ও বাহ্যিক ভোগ্য বস্তু ॥ অত. 
এব এই পরিদৃশ্যমান শ্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ কেবল 
ভ্রমমীত্র | শুদ্ধ মায়ীবশে তীহাণকে নানারূপ দেখিতেছ। 
মহারাজ! সেই ভঁতভীবন তগবান্‌ এক্ষণে অক্গুর-বিনীশের 
নিষিত্ত কালরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়শছেন। তিনি 
দেবতঁদিগের কাঁ্য্য সম্পন্নও করিয়ীছেন ; এক্ষণে কেবল অব- 
শিষ্ট যছু-কুল-ধ্বংস প্রতীক্ষা করিতেছেন । ঈশ্বর যে পর্যযস্ত 
ইহ লোকে আছেন, তৌনরাঁও সেই পর্য্যস্ত অপেক্ষা কর? 
রাজা ধৃতরাষ্টু, রীতা ও মহিবীর সহিত হিমালয়ের দক্ষিণ- 
পার্খস্থ খষিদিগের আশ্রমে গমন করিয়াছেন । সুরধুনী গঙ্গা 
সপ্ত খষিকে সন্ত করিবীর নিমিত্ত সেই স্থানে আঁপনাঁকে সপ্ত 
ধারায় বিভক্ত করিয়াছেন। লোকে সেই হেতু তাঁহাকে সপ্ত- 
শ্রোত তীর্থ বলে । রাজা সেই তীর্থে স্থান, বিথিবৎ অস্মিতে 
হোম ও জলমীত্র ভক্ষণ করত অহটীঙ্গ যোগ করিয়া শীস্তচিত্তে 
অবস্থিতি করিতেছেন । তাঁহার আর পুত্রাদির চিত্তা লাই! 
তিনি আসন ও শ্বাসরোধ অভ্যাস এবৎ বিষয়-সঙ্গ হইতে 
ইক্দ্রিয়দিগকে আকর্ণণ করিয়া আসন, প্রীণায়ম ও প্রত্যাহার 
নামক তিন যোগীক্ষ সিদ্ধ করিয়াছেন । হরিচিন্ত্ন হেতু তাহার 
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সত্ব, রজঃ ও তমৌরূপিণী মলা ন্ট হইয়াছে; স্থুতরাঁৎ ভিনি 
ধাঁরণা-নীমক অপর যোগাঙ্গও অভ্যাস করিয়াছেন। আতা! 
অহঙ্কারাম্পদ স্থল দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া এক্ষণে ভীহার জ্ঞান 
হইয়াছে; অতএব তিনি উহাকে বুদ্ধির সহিত এক করিয়া 
ভাবনা করিতেছেন। বুদ্ধিকেও দৃশ্য অংশ হইতে পৃথক্‌ করিয়া 
কেবল দ্রষ্টা রূপেই চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছেন । যেরূপ 
উপাধিভূত ঘটা ভগ্ন হইলে পর তদবচ্ছিন্ন অপ্প আকাশ বৃহৎ 
আকাশে মিশ্রিত হয়, সেইরূপ সেই দ্রষ্টীও অবশেষে পরম 
ত্রন্মে লীন হন ) মহারাজ! তোমার পিতৃব্য ইহাঁও জানিতে 
পারিয়ণছেন । অতএব ভীহাঁর সমাধিও সিদ্ধ হইয়াছে! যোগ 
হইতে চিত্ত-ত্রংশের নীম ব্যু্খীন । তোমার পিতৃব্যের সে 
শঙ্কাও নাই ; কারণ তিনি মীয়া-গুণের চরম-ফল-স্বরূপ বাসন! 
পরিত্যাগ এবৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্ড্রিয় ও মন সংযম করিয়াছেন ; 
সেই হেতু বিষয় ভোগ করিতে অখুর তীহাঁর অভিলাষ নাঁই। 
এক্ষণে স্থাণুর ন্যাঁয় অবস্থিতি করিতেছেন । তীহাঁর সমুদায় 
কর্মছ ন্ট হইয়াছে। অতএব তুমি তাহাকে আনিতে থিয়া 
আর তাহার বিদ্শ্বরূপ হইও না। তিনি অদ্য হইতে পঞ্চম 
দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন। শীহীর সেই মৃত দেহও 
দদ হইবে। গাহ্যপত্যাদি অগ্সির সহিত যোগাগ্সি দ্বারা 
পতির দেহকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া পতিত্রতা গান্ধারীও উহার 
অন্ুগমন করিবেন। হেকুকনন্দন ! বিছুরকে আনিবার 
নিমিত্বও ভোমার যাইবার আবশ্যকতা নাই ; কারণ তিনি 
ভাতার সেই অদ্ভুত মৃত্যু ও সন্জাতি নিরীক্ষণ করিয়া হ্ধ 
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বিষাদে অভিভূত হইবেন; এবৎ সেই হেতুই তীর্থ যাত্রা 
করিবেন । 

দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া তুঘুক সমভিব্যাহারে স্বর্গে 
আরোহণ করিলেন 1 তাহার বাক্য চিন্তা করিয়া যুধিন্টিরেরও 
হৃদ্ধত শোক দূর হইল। 


নারদ-বাক্-নাঁমক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


সত বলিলেন, বন্ধুগণ কেমন আছেন ; ক্ক্ণই বা কি করি- 
তেছেন.; এই সকল বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত অঙ্জ্ন দ্বারকাঁয় 
গমন করিয়াছিলেন | কিন্তু এক্ষণে সপ্ত মীন অতীত হইল, 
তথাপি তিনি হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন না। 

এ দিকে যুগি্ঠির নানা ছুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন । 
কালের গতি অনি ভয়ানক হইয়া উচিল। এক খতুর লক্ষণ 
অপর খতুতে লক্ষিত হইল! প্রজা সকল ক্রোধ, লৌভ ও 
মিথ্যাঁর বশবত্তী হইয়া পাঁপাচরণ পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতে 
লাগিল। তাহাঁদিগের ব্যবহারও কপটতায় পরিপূর্ণ হইল। 
পিতা মাতার সহিত পুত্রের; বন্ধুর সহিত বন্ধুর ; ভ্রাতার 
সহিত ভ্রীতীর; এবং পতির সহিত পত্বীর পরস্পর কলহ 
উপস্থিত হইল। রাজা এই সকল ঘোর অমঙ্গল এবং মনুষ্য- 
দিগের লোৌভাঁদি অধর্ম-প্রবৃত্তি দেখিয়া আপন কনিষ্ঠ ভীম- 
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মেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! বন্ধুগ্রণ কিরূপ আছেন; কৃষ্ণই বা 
কি করিতেছেন; এই সকল জীনিবার নিমিত্ত অর্জন দ্বারকাঁয় 
গিয়াছে; কিন্ত স্ীদ্য সপ্ত খান অতীত হইল তথাপি গৃহে 
প্রত্যাগমন করিল না । তীহাঁর কাঁরণও কিছু বুঝিতেছি না ! 
দেবর্ষি নারদ বলিয়া গেলেন, কৃষ্ণ এক্ষণে আপনার লীলা- 
সাধন কলেবর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । 
ভীমসেন ! সত্যই কি সেই কাল উপস্থিত হইল ? কৃষ্ণ 
আমাদিগের যাবতীয় পুকবার্ধের মূল । আমর] তীহার অন্ু- 
গ্রহেই সম্পত্তি, রাজ্য, পত্বী, প্রীণ, কুল, সম্ততি, শত্র- 
বিজয়, ও যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য উতর গতি লাভ করিয়াছি? 
ভ্রীতঃ। বোঁধ হইতেছে, নীরদের কথাই সত্য হইল! এঁ 
সকল ভৌম, দিব্য ও টিদিহিক অনিষিত্ত দর্শন কর। উহাতে 
স্প্টই প্রকাশ পাইতেছে, আমাদিগের ভয় অধিক দূরবর্তী 
নহে! এই যে আমার বক্ষঃ, চক্ষু, বাহুদ্ধয় ও হৃদয় পুনঃ পুনঃ 
কম্পিত হইতেছে, তাহাতেই জানিতেছি, শীঘ্রই আমাদিগের 
অমঙ্গল ঘটিবে। দেখ, উল্কামুখী শিবা সকল উদয়মীত্রই 
সুর্্যের দিকে চাহিয়া শব্দ করিতেছে। কুক্কুরগণ অণুমীত্রও 
ভীত না হুইয়া আনীকে লক্ষ্য করিয়] ডাঁকিতেছে ! কয়েক দিন 
অবধি গবাদি পঙড সকল আমাকে বামে রাখিয়া গমন করি- 
তেছে। গর্দত প্রভৃতি অশুভ স্বাঁপদ সকল আমাকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া ফিরিতেছে। অশ্বগ্ণন নিরন্তর রোদন করিতেছে । দেখ, 
এ কপোৌতটাকে আমার যেশ যমদূত বলিয়া বোধ হইতেছে । 
এ পেচকটাও আমার মন কম্পিত করিতেছে । উহীর প্রতি- 
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দ্বন্দ্রী এ কাঁকটাঁও কুৎসিত শব্দ করিতেছে! বোধ হইতেছে, 
যেন উ্নীরা বিশ্বকে শুন্য করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়াছে। 
দিওুওল ধুষরবর্ণ পরিথির ন্যায় প্রকাঁশ পর্িইতেছে। মেদদিনী 
পর্ধতের্র সহিত কম্পিত হইতেছে । বিনা মেঘে গর্জর্জিতের 
সহিত বজ্রপাত হইতেছে। বায়ু আশ্মিকণা বহন করিতেছে; 
এবৎ থুলিরাশি উত্থিত করিয়! অন্ধকীর করিয়াছে। জলদ- 
রাঁজী রক্ত বর্ষণ করিতেছে । অতএব সর্ধপ্রকীরেই ভয় দেখি- 
তেছি। এ দেখ, সুর্ষ্যের আর তাদৃশ প্রভা নাই। আকাশে 
গ্রহগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে। কদরের অন্ুচর সকল অন্যান্য 
প্রাণীদিগের সহিত মিলিত হুইয়া অস্তরীক্ষ যেন প্রদীপ্ত করি- 
য়াছে। নদ, নদী, সরোবর ও মন্ুষ্যদিগের মন ক্ষুব্ধ হইয়াছে । 
অগ্থি ঘৃতসংযোগেও প্রজবলিত হইতেছে না । জানি না, কালে 
ইহা অপেক্ষা কি ভয়ানক ব্যাপারই উপস্থিত হইবে । ভাই! 
চাহিয়া দেখ, বস সকল স্তন পান করিতেছে না। মাতৃগণও 
দুধ দিতেছে না। গাভী সকল রোদন করিতেছে । গৌষ্ঠে 
বৃষভেরা আর আনন্দে ভ্রমণ করিতেছে না । দেব-প্রতিমা 
সকল দর্মাক্ত হইয়া! কম্পিত হইতেছেন1 বোধ হইতেছে, যেন 
ভাহীরা রোদন করিতেছেন । এই সমস্তজনপদ, গ্রাম, নগর, 
উদ্যান, আকর, ও আশ্রম ভ্রীত্রষ্ট হইয়া আ্ান হইয়াছে। 
জানি না, আমাদিগের কি মহৎ ছুঃখই উপস্থিভ হইবে। 
বোঁধ হইতেছে, পৃথিবীর সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে; ধ্বজ- 
বজাদি চিক চিন্তিত ভগবানের চরণ-পন্ম বুঝি আর ইহাতে 
নাই। 
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ব্ন্ধব্‌! যুধিষ্ঠির ছুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া এইরূপ চিন্তা! 
করিতেছেন, এমন সময় কপিধ্বজ অর্জন যদ্ুপুরী হইতে 
আনিয়া তঁহাকে নমস্কার করিলেন । রাঁজা দেখিলেন, ধনঞ্জয় 
অধোবদনে রোদন করিতেছেন । তিনি পুর্বে কখনই তীহার 
এরূপ' কীতরতা৷ দেখেন নাই; স্থৃতরাঁৎ নারদের বাঁক্য স্মরণ 
করিয়া সাঁতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সব্যসাচী বিশ্রাম করিলে 
পর ভীহাকে বন্ধুদিগের সমক্ষে জিজ্ঞীসা করিলেন, আমা- 
দ্িগের বান্ধব মধু, ভোজ, দশণর্থ অর্থ, সাত্বত, অন্ধক, ও বৃষি- 
বহশীয়েরা সকলে ত কুশলে আছেন? মহামান্য মাঁতামহ 
শুরের ত মঙ্গল? মাতুল বন্গদেব ও তাহার কনিষ্ঠ ত ভাল 
আছেন? দেবকী প্রভৃতি আমাদিগের সপ্ত মাতুলানী পর- 
স্পর ভগিনী হন; ভীহারা আপন আপন পুত্রবধূর সহিত 
তকুশলে আছেন? রাজা উগ্রসেনের পুত্র অতি অসৎ; অতএব 
তীহার কথা জিজ্ঞাঁপা করি না। তিনি নিজে ও তাহার কনিষ্ঠ 
ত জীবিত আছেন? রুতবর্থা, জয়ন্ত, গদ, সারণু, শত্রজিৎ 
প্রস্থৃতি কষ্চের ভ্রাতৃগণ এবং ভক্তের প্রভু ভগবান্‌ বলরামের 
ত মঙ্গল? রুষ্টিবংশীয়দিগের মধ্যে মহারথ প্রছ্যন্সের ত 
কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? যে অনিকদ্ধ যুদ্ধস্থলে সীতিশয় 
আশ্র্যযজনক বেগ ধারণ করিয়া থাঁকেন তিনি ত সর্ব মঙ্গলের 
আলয় হইয়া আনন্দে কাল বাপন করিতেছেন? অর্জুন! 
চীঁকদেঞ্চ, সুষেণ, জান্ববতীর পৃত্র সাস্ব ও শ্রীকুষ্ের অন্যন্য 
প্রধান প্রধান পুত্রাদিগের ত কুশল ? খবত প্রভৃতি সকলে নিজ 


নিজ তনয়ের সহিত ত ভাঁল আছেন? শ্রুতদেব, উদ্ধব, 
হি 
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প্রভৃতি শ্রীকফ্ণের অন্ুচরগণ এবৎ সুনন্দ, নন্দ-প্রমুখ ভক্ত-শ্রেন্ঠ 
ব্যক্তি সকল রামক্ৃষ্ণের বাহুবল আশ্রয় করিয়া ত কুশলে 
আছেন? তাহাদিগের সকলেরই সহিত আয 
বন্ধুত্ব আছে; ভাই! তীহারা কি আমাদিগকে মনে করেন? 
ব্রাঙ্গণদিগের হিতকারী ভক্তবসল ভগবান গে'বিন্দ বন্ধুগণে 
পরিৰৃত হইরা আপন পুরস্থিত নুধর্থা-নীম্সী সভায় ত কুশলে 
অবশ্থিতি করিতেছেন? দেই অনন্ত আঁদ্য পুকব লোকের মঙ্গল, 
পীলন, ও উদ্ধীরের নিমিত অনন্ত দেবের অবতার বলভদ্দ্র 
সমভিব্যাহীরে যছুকুলস্বরূপ সাগরে বাঁন করিতেছেন । যছ্- 
বংশীরেরা তাঁহারই বাহুবল দ্বারা রক্ষিত আপনাদিগের পুরীতে 
ইকু্ঠনাথের অনুচরের ন্যায় ভ্রিলৌক-পুজিত হইয়া পরমীনন্দে 
বিহ্শর করিতেছেন | সত্যভীষা প্রভৃতি তীহার ষোড়শ সহত্ 
মহিষীগণ তপস্যাদি কায হইতে শ্রেষ্ঠ ভাবিরা নিরন্তর শামী 
পণদপন্বই সেবন করিয়া থাঁকেন। বছুপতি যুদ্ধে দেবতা সকলকে 
জনন করিয়া তীহাদিগকে দেব-ভোগ্য পারিজাঁতাদি আনিয়া 
দেন; অতএব তীহারা ইহ লোকে থাকিয়াই শচীর ন্যায় স্বর্গ- 
সুখ ভোগ করেন। যছ্ুবংশীয় বীর সকল মাধবের বাহুবল- 
ভাবে প্রতিপাঁলিত হইয়া কাহাঁকেও ভর করেন নাং বল- 
পূর্বক আনীত দেবৌচিত সুধর্মা-নাম্নী সভাঁর মঞ্চে অনায়াসেই 
পদক্ষেপ করেন | ভ্রীতঃ! সেই বছুনন্দন গোবিন্দ ত কুশলে 
আছেন? 
তাঁত! তোমার নিজের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? 
তোমাকে এরূপ তেজোত্রষ্ট দেখিতেছি কেন? বহু কাল বন্ধু- 
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দিগের ভবনে বাঁস করিয়াছিলে বলিয়া কি তীহীরা তোমার 
অবমাননা করিয়াছেন? ভীহাদিগের নিকট কি যথোচিত 
ম্মান পাঁও নাই? কেহ কি ভৌমায় প্রেমশূন্য অমঙ্গল পকষ 
বাক্যে তাড়না করিয়াছে? কোন অর্ী তোমার নিকট প্রার্থনা 
করিলে তুমি কি তাহাকে অভাব বশতঃ “ দিব” বলিতে 
সমর্থ হও নীই? অথবা “*'1” বলিয়া অঙ্গীকার করত 
প্রথমে কাহারও. আশা বৃদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে তাহা 
দান কর নাই? তুমি লোককে শরণ দিয়া থাক; সেই হেতু 
কোন ত্রান্ষণ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যোগী, কি স্ত্রী, কেহ 
তোমার শরণাঁগত হইলে পর তুমি ভীহীকে প্রত্যাখ্যান 
করিগ়াছ? তুমি কি কোন অগম্যা নারীকে গমন করিয়াছ? 
কোন গম্যা শরীর বসন মলিন দেখিরা তীহাঁকে কি পরিত্যাগ 
করিয়াছ ? পথে তোমার সমাঁনবা তোমার নিকষ কোন 
ব্যক্তির নিকট কি পরাভন প্রাপ্ত হইয়াছ? ভোজন করাইবাঁর 
যথার্থ পাত্র বুদ্ধ বা বালককে পরিত্যাগ করিঘা কি তুমি 
স্বর. ভোজন করিয়াছ? কোন অকর্তব্য নিন্দনীয় কাধ্য 
তকর নাই ? প্রাণের সথ। কুষ্ণকে না দেখিয়া কি আঁপনাঁকে 
শুন্য ভাবিতেছ? বস! ইহা ভিন্ন তোমার ভ আর কোঁন 
শোঁকের কারণ দেখিতেছি না। 


সুধিষ্ঠিরের পশ্বনামিক চতুদর্শ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চদশ অধ্যায় ! 


সুত বলিলেন, অর্জন কষের বিরহ-জন্য একে অতি কশ 
হইয়াছিলেন ; তীহীতে আবার এক্ষণে রাজা যুধিন্ঠিরের 
হৃদয়ে নানা আশঙ্কীর সঞ্চার অনুমান করিয়া তীহার তালু 
শুক্ষ হইল এবং হৃদয়-সরোজের প্রভা দূরে পলায়ন করিল । 
তিনি মনে মনে সেই বিভুকেই চিন্তা করিতে ছিলেন, সুতরাৎ 
সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না । অবশেষে অতি কষ্টে 
বিগলিত অশ্রু, কর দ্বারা মাজর্ন এবং চক্ষুর অভ্যস্তর-বাঁহিনী 
বারিধীরা চক্ষেই ধারণ করিলেন । ক্কষ্ণকে না দেখিয়া তাহার 
উৎকণ্ঠা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; সুতরাঁং তিনি একাস্ত 
কাতর হইলেন। অনস্তর মাঁধবের হিটিধিতা, উপকারিতা ও 
বন্ধৃতা মনে করিয়া বাম্পগন্াদ স্বরে অগ্রজ যুিত্ঠিরকে বলিতে 
লাগিলেন, মহারাজ! বন্ধুরূপী হরি আমাকে বঞ্চনা করি- 
যাছেন। আর্য! তিনি দেবের বিন্ময়-জনক আমার সেই 
তেজঃ হরণ করিয়াছেন ! যেরূপ পিত্রীদি প্রিয় ব্যক্তি সকল 
প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইলে, ভাঁহাঁদিগ্নকে প্রেত বলা যায়: 
সেইরূপ ভীহার সহিত ক্ষণ কাঁলের নিমিত্ও বিচ্ছেদ হইলে, 
লৌকের আর তাদৃশ শ্রী থাঁকে না। তীহীরই বলে জ্রপদ 
রাজার ভবনে আমি ধনুঃগরহণ করিয়াই স্বয়ত্বরে সমাগত 
কামোন্মত রাজাদিগের বল হরণ, মৎস্য-ভেদ ও দৌঁপদীকে 
লীভ করিয়াছিলাম। তিনি আমার সহায় ছিলেন বলিয়াই 
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আমি দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে জয় করিয়া তাহার খাঁওব 
বন অশ্মিকে আহারের নিমিত্ত অর্পণ করি | তাহার সাঁহীয্যেই 
খাগুবদীহ হইতে অদ্ভুত-শিপ্পী ময়কে রক্ষা করিয়া তাহার 
দ্বারা আপনাঁর রাজস্ুয়সময়ে সভা নির্ধাণ করাই এব 
তাহার সাহায্যেই দৃরবর্তী রাজাদিগের নিকট হইতে 
বজ্ঞ-দাঁধন-সাঁমত্রী আহরণ করি। মহারাজ! অযুত-নাগতুল্য 
বীর্ধ্যশীলী আপনাঁর অনুজ ভীমসেন তীহারই তেজো দ্বারা 
জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন! জরাসন্ধ সকল রাজীরই 
মন্তকে পদীর্পণ করিয়াছিল। আপনার স্মরণ থাকিবে, 
যখন আপনি রাজস্ুয় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন, তখন জরাঁসন্ধ মহা- 
টভরবের যজ্জে দীক্ষিত হইয়া পৃথবীস্থ সকল রাঁজাকেই আপ- 
নার নগরে বন্ধ ফরিয়া রাঁখিয়াছিল । মীকতি তাহীকে বিনাশ 
করিয়া তাহাদিগকে যুক্ত করেন। অবশেষে তীহীরা উপ- 
ঢৌকন লইয়া আপনার যজ্ঞে উপস্থিত হন। রাজব্‌! ছুঃশা- 
সন প্রত্ৃতি ধূর্ত ধার্তরাপ্্রগণ আপনার পত্ঠীর রাঁজনুয়-যজ্ঞা- 
ভিষেক-জন্য অতি পবিত্র রমণীয় কবরী আকর্ষণ করিয়া মোচন 
করে। সাঁধবী সেই অবমাননা চিন্তা করত রোদন করিয়া আস্য- 
বাহিনী অশ্রধারায় কের পাঁদযুগল অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 
ভীমসেন অবশেষে সেই কষ্চেরই তেজোদ্বারা তাহাদিগের 
পত্বীদিগ্নকে বিধবা করিয়া সকলের কবরী মোচন করেন। 
আমাদিশ্নের শক্র দুর্য্যোধন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ছুর্বাসা মুনি 
যখন ভোজন করিবার নিমিত্ত দশ সহত্ব শিষ্য সমভিব্যাঁহারে 
বন-বাঁস-সময়ে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হন, তখন আমর! 


৯২ আমস্ভাগবত। 


ভাহার অভিসম্পাঁত-ভয়রূপ মহাবিপদে নিমগ্ন হই ! মাধব 
সেই সময় আসিয়। রন্ধন-পীত্র-লগ্র শীবণম্ন ভক্ষণ করিয়া! 
আমাদিগকে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিয়নাছিলেন। তিনি 
শাকাম্ন ভক্ষণ করিয়া! পরিতৃপ্ত হইলে পর স্নানের নিমিত্ত 
নরোবর-সলিলে নিমগ্ন মহর্ষি দুর্বাসা ও ভীহার শিষ্যগণ 
ত্রিলোক পরিতৃপ্ত বৌধ করিয়া সেই স্থান হইতেই পলায়ন 
করেন | 

আ্ধ্য! আমি সেই যছুনন্দনেরই তেজে যুদ্ধে পরাজয় 
করিয়া, গিরিশ ও গিরিজীকে সন্তুষ্ট করি। পশুপতি তাহীতেই 
প্রসন্ন হইয়া আঁমীকে পীশুপত অজ্ত্র দাঁন করেন । অন্যান্য 
লোকর্পালদিগের নিকটও সেই রূপেই বিবিধ দিব্যান্ত্র প্রাপ্ত 
হুই। পুরন্দরও সেই মাহাত্ম্য আমীর সহিত এক অ+সনে উপ- 
বেশন করিয়াছিলেন । হে অজমী-নন্দন! যখন আমি ত্বর্ণে 
থাকিয়া গাণ্তীব-হস্তে ক্রীড়া করিতীম, তখন আমার বাহুদ্বয় 
সেই মাধবের প্রভাবেই প্রভাবশালী হইয়াছিল; সেই কাঁরণে 
ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নিবাতকবচাদি-শত্র-বিনীশের নিমিত্ত 
উহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন । মহারাজ! দেই সখা এক্ষণে 
আমার বঞ্চনা করিয়াছেন! আমি তীহাকে সহায় করিয়াই 
একাকী রথীরোহণে ভীন্মাদি-রূপ-ভীষণ-গ্রাহ-সঙ্কুল ছুস্তর 
কুক-সাঁগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলাঁম। উত্তর গৌগ্রহে যখন শক্রগণ 
গৌধন হরণ করে, তখন আমি ভীহারই প্রভাঁবে তাহাদিগকে 
পরাজয় করিয়া সে সমুদায় প্রত্যাহরণ এবৎ সম্মোহন শঙ্পে 
মোহিত করিয়া সকলের মস্তক হুইন্তে তেজের আঁলয়ভূত মুকুট- 
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মণি, উষ্কীশ ও অন্যান্য প্রভূত ধন গ্রহণ করি। বিভেো! যুদ্ধণ 
সময়ে তিনিই সারথিরূপে আমীর অগ্রে থাকিয়া ভীম্ম, কর্ণ॥ 
দ্রোণ ও শল্যরাজের অসংখ্য ক্ষন্দ্ির-গুরিত টসন্যদিগের উৎ 
সাহু, শক্তি, বল ও অস্ত্রকৌশল দৃষ্টিমাত্রেই হরণ করিরাছিলেন 
মহারাজ! যেরূপ পুর্ব কালে অস্ুরগণ প্রহ্নাদের কৌন 
অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, সেইরূপ আমি তীহার বাহুয়ুগল 
আশ্রয় করিয়ীছিলাম বলিয়াই দ্রোঁণ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্তপন্থি 
সুশর্মা, শল্য, জয়দ্রথ ও বাহ্নীকের অমৌঘবীর্য্য অস্ত্র রা 
আমাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। হাঁয়, আমার কি ছূর্ম 
তিই ঘটিরাছিল! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা মোক্ষের নিমিত্ত বে আত্মেস্বা 
ভগবানের পাঁদপন্ম ভজনা করেন, আমি তীহীকে সারথে 
নিযুক্ত করিয়াঁছিলীম। জয়দ্রথ-বধ-নময়ে আমীর রথ-বা 
অশ্বগণ শ্রীস্ত হইলে পর যখন আমি রথ হইতে অবতীর্ণ হুইয় 
বাণ দ্বারা পৃথিবী ভেদ করত তাহাদিগকে জল পান করাই 
তখন তীহীর প্রভাবেই শক্রগণ আমাকে প্রহার করিতে সম! 
হয় নাই । রাজন্‌ ! মাধব উদারতা ও গাভী ্য-স্ুচক হাধ 
করিয়া আমীর সহিত যে পরিহাস এবং “হে সখে!” ৫ 
পার্থ!” “ছে অর্জন!” “হে কুকনন্দন 1” বলিয়া যে মধু 
অন্বৌধন করিতেন, সে সকলই আমার হৃদয়ে এ্রথিত র' 
য়াছে। যখনই স্মরণ হইতেছে চিত্ত তখনই একবারে চ: 
হইয়া উঠিতেছে | অসামন্য-সখ্য-নিবন্ধন আমরা উ 
প্রায়ই একত্র শরন, উপশেন, ভ্রমণ, স্ব স্ব গুণ খ্যাপন 
ভোজন করিতাম। যদি টৈবাঁৎ তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত তাৰ 
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হইলে আমি তীহাঁকে “ অহ্ছে, তুমি কি নত্যনাঁদী !* বলিয়া 
তিরস্কার করিতাম | কিন্ত তিনি, মিত্র মিত্রের এবং পিতা পুত্রের 
ন্যায় নিজ মহত্ৃগুণে আমার কুবুদ্ধিজন্য সে সমুদয় অপ- 
রাঁধই সহ্য করিতেন । 

নৃপ-শ্রেষ্ঠ! সেই পুকষৌত্তম প্রিয় সখা এক্ষণে আমাঁকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব আমার দেহে আর হৃদয় 
নাই। আমি তীহীর ষোড়শ সহস্র পত্ধীকে রক্ষা করিয়া 
আখসিভেছিলাম। পথে কতকগুলি নীচ গোঁপ আপিরা অবলখর 
ন্যায় আমাকে অনায়াসে পরাজয় করিয়া গিয়াছে । আমার 
সেই ধনু, সেই বাণ, সেই রখ, সেই অশ্ব, সকলই রহিয়াছে! 
আমিও সেই রথীই আছি গুর্কে নূপতিগণ এই সকলের নিক- 
টই নত হইত | কিন্ত ঈশ্বর শ্রীুষ্ের বিরহে ক্ষণ কাঁলের মধ্যেই 
নে সমুদাঁয় একবারে অকর্মপ্য হুইয়ীছে। যেমন বিধিবঘ মন্ত্রো- 
চ্চারণপুর্বকও ভগ্মে হোন করিলে কৌন অভীষ্ট দিদ্ধ হয় না; 
যেমন অতি প্রসন্ন কুহক-কাঁরের নিকট কোন সামগ্রী প্রণপ্ত 
হইলেও তাহীতে লাভ দর্শে না; যেমন উষর ভূমিতে বীজ 
পন করিলে ফল উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ শ্ীকু্+-বিরহে 
মামি একবারে নিষ্ষল হুইয়াছি। 

রাজন! আপনি যে বান্ধব যছুবংশীয়দিগের বার্তা 
জজ্বাসা করিতেছেন; তাঁহারা বিপ্রশীপ বশতঃ মদ্যপণনে 
'ভজ্ঞান হইয়া পরস্পর বেন পরস্পরকে আঁতীয় বলিয়া 
নিতে না পারিয়াই মুদি প্রহার দ্বারা আপনাপনি বিনষ্ট 
হইয়াছেন । এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল চারি বা পঞ্চ 
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জনমাত্র অবশিষ্ট আছেন ! ঈশ্বরের লীলাই এইরূপ) জীব 
আপনাপনিই পরস্পর পরস্পরকে পালন ও বিনাশ করিয়া 
খাঁকে | রাঁজন্‌ ! সলিলগর্ভচণরী বৃহৎকাঁয় মৎস্য প্রভৃতি যেমন 
ক্ুদ্রভর মৎস্যাদি ভক্ষণ করে, তেমনি বলবীনেরা আপন 
অপেক্ষা ভূর্বল জীবগণকে বিনাশ করে । এই নিয়ম অনুসারে 
শ্রীকুষ্ণ বলিষ্ঠ যাঁদবদিগের দ্বারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল যাঁদব- 
গণকে সংহা'র করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন । আর্ধ্য ! 
ইহার পর আঁর আমার বলিবাঁর শক্তি নীই। গৌবিন্দের, 
দেশ এবৎ কাঁলোচিত অর্থ-যুক্ত হৃত্তীপাপহারী বাক্য সকল 
স্মরণ করিয়া আমার মন বিকল হইতেছে। 

স্থত বলিলেন, এই রূপে অভিগাঢ়-সৌঁহার্দ:সহকারে 
শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল চিন্তা করিতে করিতেই অর্জনের বৃদ্ধি 
শোক-রছিত হুইয়া বিষয়ান্ুরাগ পরিত্যাগ করিল । ধন- 
জয় সংগ্রামসময়ে বাস্থদেবের নিকট যে জ্ঞান শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা এত দিন কাল, কর্ম, ও ভোঁগাতিনিবেশ নিব- 
ন্ধন আচ্ছন্ন হইয়া ছিল; কিন্ত বহ্থদেব-তময়ের চরণ-চিস্তন- 
জন্য দ্বিগুণিত-বেগ-শাঁলিনী ভক্তির সহযোগে এক্ষণে তাঁহার 
কামাদি ন্ট হইল; সুতরাঁৎ তিনি সেই জ্ঞান পুনর্বার লীভ 
করিলেন । তখন “আমি ব্রন্ষ” বলিয়া বৌধ হওয়াতে তীহা'র 
অবিদ্যা দূর হইল; অতএব সত্বাদি গুণও ক্ষয় পাইল। সেই 
হেতু গুণের কার্য্যভূত সুন্মম-শরীর-বিষয়ক জ্ঞানও তিরোহিত 
হইল। চরমে স্থুল-দেহ বলিয়াঁও বৌধ থাকিল না। অতএব 
উদ্বত-ভ্রম-শুন্য হইয়া! তিনি শৌক পরিত্যাগ করিলেন । 
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রাজা যুধিষ্ঠির ভগবানের পথ অবলোদ্ধন এবং যছুকুলের 
ধ্বংস-বার্তা শ্রবণ করিয়া স্বর্গ গমন কর্রিতেই স্থির করি- 
লেন। কুস্তীও ধনঞ্জয়ের মুখে যছ্ুবংশের নাশ এবং ভগবানের 
গতি শবণ করিয়া একাস্ত ভক্তির সহিত সেই অতীব্দিয় পুকবে 
আত্মা সমর্পণ করভ সংসার হইতে বিরত হইলেন! 

সত বলিলেন, ভগবন্‌! আপনাকে গুর্বেই বলিয়াছি, 
অন্যান্য যাঁদবদিগের হইতে ভগবানের অনেক তেদ আঁছে। 
এক্ষণে তীহাঁর কার্ধ্য শুনিয়াও সেই বিষয় বিবেচনা ককন্‌। 
যেরূপ এক কণ্টক দ্বারা অপর কণ্টককে উদ্ধীর করা যায়, 
সেইরূপ জন্মরহিত পরমেশ্বর, প্রথমতঃ যাঁদবশরীর দ্বারা 
ভূভীরভূত শরীর.সংহার, পশ্চা্ড তাঁহীকেও পরিত্যাগ করি- 
লেন। ভিনি নটের ন্যায় মৎস্যাদি-রূপ ধারণ ও পরিত্যাগ 
করিতেছেন। 

লোভনীয়যশণঃ ভগবান্‌ যুকুন্দ ধে দিন দেহ ত্যাগ করিয়া 
পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন, অবিবেকীদিগের অনঙ্গলকারী 
কলি সেই দিনই পুর্ণ রূপে প্রবিষ্ট হইলেন! 

রাজা যুধিষ্ঠির অতি পণ্ডিত ছিলেন; স্ুতরাৎ লোভ, 
মিথ্যা, কৌটিল্য এবং হিৎসাঁদি অধর্ম-চক্রকে চলিতে দেখিয়া 
বুঝিতে পারিলেন, আপনার রাজ্যে, নগরে, গৃহে ও দেহে 
কলির সঞ্চার হইয়াছে । অতএব অবিলম্বেই মহাপ্রস্থান করি- 
বার যোগ্য বসন পরিধান করিলেন । 

অনস্তর সম্রাট আপনার ন্যায় গুণশালী, বিনি-যতাত্মা 
পৌঁত্রকে লাগর-সলিল-রূপ বসনে বেন্িত পৃথিবীর রাজা করিয়া 
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হস্তিনীপুরের সিংহাসনে স্থীপন করিলেন) মথুরায় অনিকদ্ধের 
পুত্র বজুকে শুরসেনের অধিপতি করিয়া] দিলেন। অবশেষে 
প্রজীপতি-টদবত যজ্রের অনুষ্ঠীন করিয়া গীর্ঘপত্যাদি তিন 
অশ্মিকে আত্মীতে সমর্পণ করিলেন | সেই সময়েই দ্ুকুল ও বলয় 
প্রভৃতি রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মমতা, অহঙ্কার এবং অশেষ 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন । ইন্দড্রিযদিগকে মনে; মনকে প্রাণে? 
প্রাণকে অপাঁনে; মুত্র-পুরীষাদি-পরিভ্যাগ-রূপ কার্য্যের সহিত 
অপানকে মৃত্যুতে ; মৃত্যুকে পঞ্চ'ভুতের এক্য্বরূপ দেহে; 
দেহকে রজঃ তমঃ ও সত্ব নামক গুণত্রয়ে ; গুণত্রয়কে সকলের 
আরোপ-হেতু অবিদ্যাঁয় ; অবিদ্যাকে জীবাত্মীয় এবং আত্মাকে 
সাক্ষিরূপ অব্যয় ব্রদ্দে লীন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন ॥ 
চীর পরিধান, আহার পরিভ্যাগ এবৎ মেঠন অবলম্বন করি- 
লেন।॥ কেশ মুক্ত করিয়াই রাঁখিলেন | 

এই রূপে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া রাজা অবশেষে বধিরের 
ন্যায় কাহারও বাক্যে কর্ণপ"ত এবং কাহারও অপেক্ষা নী 
করিয়া খুহ হইতে নির্গত হইলেন | নির্গত হইয়া হ্ৃদরে পরম 
ব্রদ্ষকে ধ্যান করিতে করিতে উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন । 
তাহার মহাত্মা পুর্ব পুকষেরা সকলে সেই দিকেই গমন করিয়া- 
ছিলেন? পে পথ অবলম্বন করিলে আর ফিরিতে হয় না । 
অধর্ম-বন্ধু কলি পৃথিবীর প্রজাদিগকে আক্রমণ করিলেন, 
দেখিয়া যুিষ্ঠিরের ভরাঁতীরাও নিশ্চিত চিত্তে ভীহীর অনুগমন 
করিলেন। তীহীরা ধর্মাদি সকল বিষয় উত্তম রূপে সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন; অতএব টকু্ঠনাঁথের পাঁদপঅকেই আত্মার 
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আত্যস্তিক শরণ রূপে স্থির করিয়া ভাহণই ধ্যান করিতে লাঁশি- 
লেন। ধ্যান করিতে করিতেই তীহাদিগের ভক্তি বৃদ্ধি পাইল 
তাহাতে বুদ্ধি নির্মল হইয়া উঠিল; সুতরাং নারায়ণের যে 
পাদয়ুগল নিষ্পাপ ব্যক্তিদিগের নিবাস-স্থান ভীহীরা তাহা- 
তেই পরম গতি লাভ করিলেন। বিষয়াসক্ত অসাধু ব্যক্তিরা 
তাহা কখনই পাঁইতে পারে না। 

এ দিকে বিদুরও শ্রীকষে চিত্ত সমর্পণ করিয়া প্রভীসতীর্ধে 
আপনার দেহ ত্যাগ করত তাঁহাকে লইবা'র নিমিত্ত আগত 
পিতৃদ্িগের সহিত ্বস্থীনে প্রস্থান করিলেন । 

দ্রৌপদী দেখিলেন, ভহার স্বামিগণ পরস্পর কেহ কাঁহা- 
রও অপেক্ষা না করিয়া একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন ॥ 
তখন তিনি ভগবান্্‌ বাস্ছদেবে একমন করিয়৷ ত'হাঁকে প্রাপ্ত 
হুইলেন। 

ফাহারা ভগবানের প্রিয় পাত্র পাগুপুত্রদিগের পরম- 
বস্তয়ন-স্বরণ এই পবিত্র স্ংপ্রয়াণ-বিবরণ শ্রদ্ধা-সহকারে 
অবণ করেন, তাহারা হরি-ভক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধ হইতে 
পারেন । 


যুধিতিরাদির স্বগ্থারোহ-নামক পঞ্চদশ অধর মদাপ্ত। 


ষোড়শ অধ্যায়। 


সত বলিলেন, অনস্তর শ্রেষ্ঠগুণশালী ভগবস্তক্ত পরীক্ষিৎ 
ত্রাহ্ষণদিগের পরামর্শ অনুসারে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। পুত্রাদি জম্মিলে ঘার্টিক ব্যক্তি যেরূপ জীতকর্খ- 
বেত্তা পণ্ডিতদ্িগের উপদেশ গ্রন্থগ করেন, রাজা সেইরূপ 
সকল রাঁজকার্ধ্যে বিপ্রগণের অনুমতি লইতে লাঁগিলেন 
তিনি ভূপতি উত্তরের ইবাব্তী-নীম্গী ছুহিতাঁকে বিবাহ করি- 
লেন। ক্রমে তীহীর গর্ভে জনমেজয় প্রভৃতি চারি সন্তান 
উদ্পন্ত হইল। নরনাঁথ ক্পাচার্য্যকে গুক করিয়া গঙ্গীতীরে 
তিনটী অস্বমেধ বজ্ঞ করত প্রতৃত দক্ষিণা দান করিলেন? 
তাহার সেই যাজ্ঞে উপস্থিত হইয়া দেবগণ মানবদিগকে দর্শন 
দিয়াছিলেন । 

পরীক্ষিৎ কোন সময় দিষিজয়ের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া 
দেখিলেন, এক স্থানে কলি শৃদ্রন্ূপি-রাঁজ-চিহ্ন ধারণ করিয়া 
গোমিথুনের কলেবরে পদীঘাত করিতেছেন । তাহাতে ক্রুদ্ধ 
হইয়। রাজা আপনার বীর্ধ্য দ্বারা তাহার দণ্ড বিধান করিলেন! 

শোখনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সত! পরীক্ষিৎ দিখ্িজয়- 
কাঁলে কি নিমিত্ত বধ না করিয়া কলিকে কেবল দণ্ড করিলেন; 
কলি নিকষ শুত্র, রাজার বেশ ধারণ করিয়াই ত গোষিথুনের 
অঙ্গে পদীঘীত করিতেছিল? মহাভাগ ! যদি এই বিষয়ের 


১০০ আ্বীমস্ভাগবত। 


সহিত শ্রীকৃষ্ণের, অথবা তাহার পাঁদপঘোর মকরন্দ-লেহী 
সাধুদিগের কথার সহিত কোন সংশ্রব থাকে, তাহা হইলে” 
উল্লেখ কর | অন্যথা হইলে বলিবাঁর আবশ্যকতা নাই; কারণ 
অসৎ আলাপে কেবল পরশীয়ুর ক্ষর ভিন্ন অন্য কৌন ফলই 
দর্শে না। অল্পায্ু, সৃত্যুশীল, অথচ মোক্ষাভিলাবী ব্যক্তি 
দিগের মৃত্যুভূত যে যম, আমরা এই যজ্ঞে পশ-বধ-কার্্যের 
নিমিত্ত তীহীকে আন্বান করিয়াছি । অস্তক যে পর্য্স্ত এই 
স্থলে বাস করিবেন, সে পর্য্যন্ত কেহই মরিবে না । পরমর্ষি সকল 
এই উদ্দেশ্যেই তীহাকে আহ্বান করিয়াছেন । এক্ষণে লোকে 
নিকদ্ধিগ্ন হইয়া হরির লীলা-রূপ-অমৃত-সংপৃক্ত বাক্য পাঁন 
করিতে থাঁকুক্‌ ॥ অলস ও মন্দবুদ্ধি মনুব্যদিগের পরমায়ুর 
রাত্রিভাগ নিদ্রায় এবং দিবাভাগ বৃথা কর্ষেই শেষ হইতেছে | 

সত বলিলেন, যুদ্ধ-কুশল রাজা পরীক্ষিৎ কুকজাঙ্গলে 
অবস্থিতি করিয়া যখন শুনিলেন, কলি তীহার রাজ্যমধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছে, তখন ক্রুদ্ধ এবং যুদ্ধকৌতুক-বশতঃ কিকিৎ 
হৃউও হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত শরাঁসন গ্রহণ করিলেন । অবি- 
লম্বেই নাঁনা অলঙ্কীরে অলঙ্কৃত, শ্যামবর্ণতুরঙ্-যুক্ত, সিংহ- 
ধ্বজ-শোভিত রথ সঙ্জীরুত হইল । রাজা তাহাতেই আরোহণ 
করিয়া দিথিবিজয় করিতে যাত্রা করিলেন। অসংখ্য রথ, 
অব, গজ ও পাতি সঙ্থুল টসন্য চতুর্ণিক্‌ বেউটন করিয়া 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 

ভূপতি ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া ভত্রাশ্ব, কেতুমাল, 
উত্তর, কুক ও কিম্পুকষ বর্ধ জয় করিয়া রাজাদিগের নিকট কর 
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এহণ করিলেন। সেই সেই দেশের প্রজ1 সকল কৃষ্ণের মাহা ত্ম্য- 
বর্ণনের সহিত তাহার মহাত্মা পুর্বপুকষদ্দিগের যশঃ ; অশ্ব- 
খামার অস্ত্রাশ্সি হইতে তাহার আপনার পরিত্রাণ এবং যাঁদব 
ও পাওবদিগের পরস্পর সৌঁহার্দ ও কৃষ্ণভক্তি গান করিতে 
লাগিল । অভিমন্্্যুতনয় সেই সকল শ্রবণ করিয়া পরম সন্ভউট 
হইলেন। হর্ধভরে তাহার নেত্রযুগল বিস্ফীরিত হইল! 
তিনি আনন্দে প্রজাদ্দিগকে মহামূল্য বসন এবং মণিময় হার 
পুরস্কার দিলেন । ত্রিলোক যে বিষ্ুুকে নমক্কীর করে, তিনি 
প্রিয় পীওবদিগের সারথ্য, দৌঁত্য, সভা রক্ষা, দ্বারপণলের 
ন্যায় অসি হস্তে করিয়া নিশিযোঁগে দ্বাররক্ষা, আজ্ঞা প্রতি- 
পখলন, স্তব ও প্রণাম করিয়াছিলেন ; গ্লারকদিগের মুখে এই 
কথা শুনিয়া সেই বিষুর চরণারবিন্দে রাজার ভক্তি জন্মিল। 
বর্মন! পরীক্ষিৎ এই রূপে প্রতিদিন পুর্বপুকষদিগের আচাঁর- 
ব্যবহীর-বিষয়ক সংগীত শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর 
অবিলদ্বেই যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়! উঠিল তাহা শ্রবণ 
ককন। 

বৃষভরূপী ধর্ম এক পদে ভ্রমণ করিতে করিতে বিবশুসা 
গাভীর ন্যায় হতপ্রভা অশ্রুবদনা গোদেহ-ধারিণী পৃথিবীকে 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! শারীরিক ভাল আছ ত? 
বাহিরে ভোমার কোন ব্যাথিরই চিন্তু দেখিতেছি না বটে; 
কিন্ত তোমীর মলিন প্রভা ও বিবর্ণ মুখস্ত দেখিয়া বোধ 
হইতেছে, তুমি মহতী মনঃপীদা। সহ্য করিতেছ | মাতঃ ! কৌন 
দূরস্থ আত্মীয়ের জন্য কি শোক করিতেছ? তিন পদ 
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ভগ্ন দেখিয়া কি তোমার ছুঃখ হইতেছে? ইহার পর তোমাকে 
শৃদ্রে ভোগ করিবে ভাবিয়া কি কাতর হইয়াছ? আমার লোকে 
আর যজ্ঞ করিবে না; সুতরাৎ দেবতাদিগের যজ্ঞাংশ লোপ 
হুইল। সেই মনে করিয়া কি ভাহাদিগের নিমিত ব্যাকুল 
হুইয়াছ? কাঁলপ্রভীবে পুরন্দর আর যথীকাঁলে বর্ষণ না 
করাতে.প্রজাদিগের ক্লেশ হইতেছে ; সেই জন্যই কি তৌমার 
ছুংখ হইয়াছে? এক্ষণে স্বামী জ্রীদিগকে এবং পিতৃগণ 
সস্তানদিগকে রক্ষা করেন না? প্রত্যুত রাক্ষসের ন্যায় তীহা- 
দিগের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন ? জননি ! সেই কারণেই 
কি খেদ করিতেছ? এখন বাগৃদেবী সদীচার-বিহীন ত্রঙ্গকুল 
আশ্রয় করিয়াছেন; এবং ত্রাঙ্ষণ সকল দ্বিজদ্বেষী ক্ষত্রিয়দিগের 
ভৃত্য হইয়াছেন ; তাহাতেই কি তোমার কষ্ট বোধ হইয়াছে? 
ক্ষত্রিয়গণ কলির প্রভাবে জ্ঞান হারাইয়াছে; €সই জন্যই 
কি কাতর হুইয়াছ? এ সকল অজ্ঞান রাঁজাদিগের হইতেই 
উত্তর কালে রাজ্যনাশ হইবে; সেই হেতু কি শোক করিভেছ? 
প্রজা সকল নিষেধ না মানিয়া যে খানে সে খানে নিজ নিজ 
বাসন] অন্ুদারে ভোজন, পান, শয়ন, অবস্থিতি ও শ্রী-সৎসর্গ 
করিতেছে; তাহীতেই কি খিষ্ন হুইয়াছ? ভগবান তোমার 
ভুরি-ভীর-হরণের নিমিত্ত অবতীর্ঘ হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়া- 
ছিলেন তাহা চিন্তা করিলে যোক্ষ হয় । সেই হরি এক্ষণে 
তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। তুমি তাহাই মনে করিয়া কি 
শোক করিতেছ? বনগুন্ধরে! তুমি যে শোকজন্য এতাদুশ ক্ষীণ 
হইয়াছ, আমাকে তাঁহার কারণ বল। পুর্বে তোমার যে 
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সৌভাগ্যে দেবতীরাও স্পৃহা করিতেন, বলবাঁৰ্‌ কাল কি 
এক্ষণে ভীহ1 হরণ করিয়াছে? 

পৃথিবী বলিলেন, ধর্ম! তুমি আমাকে বাহা যাহা 
জিজ্ঞাসা করিলে, নিজে তুমি সে সকলই জান? তথাঁপি 
তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর! 

হে দেবশ্রেষ্ঠ! পুর্বে তুমি ধাঁহীর প্রভাবে চারি পদে পুর্ণ 
হুইয়া লেকের সুখ বৃদ্ধি করিতে ১ এবৎ সত্য, শোঁচ, দয়া, 
ক্রৌধসংবম, মুক্তহস্ততা, সন্তোষ, সরলতা, মন£ন্র্য, ইন্দ্রির- 
দমন, সর্ম-প্রতিপালন, সমদৃষ্টিতা, অপরাধ-সহিষুতা, লাভে 
উপেক্ষা, শাস্তরচর্চা, আত্মজ্ঞীন, বৈরাগ্য, আখ্মদমন, বীরতা, 
ইন্ড্িয়ল, বল, কর্তব্য-বিবেচনা, স্বাধীনতা, কাঁধ্যটৈপুণা, 
সৌন্দর্য্য, বৈর্ঘ্য, মৃদ্ুচিত্রতী, বুদ্ধি-প্রতিভা, বিনয়, সংস্বভাব, 
মনের' পটুতা+ জ্ঞানে্রিয়ের দক্ষতা, কর্মেক্িয়ের ক্ষিপ্র- 
কারিতা, গাঁভীর্য্য, 'ন্ধ্য, শ্রদ্ধা, কীর্তি, পূজ্যতা, নিরহঙ্কাঁর, 
ত্রাঙ্মণদিগের হিতৈষিতা, শরণ্যত্ধ প্রততি মহ্ত্বীভিলীষী 
সাধুদিগের বাঞ্ছিত গুণসমূহ ধাঁহীতে অক্ষয় হইয়া এবস্থিতি 
করিত, সেই নিখিল-গুণ-নিবান প্রীনিবাস লোকদিগকে পরি- 
ত্যাগ করিরাঁছেন | এক্ষণে ভীহাদিগের প্রতি পাপের হেতু 
তূত কলির দৃন্ডি পতিত হইয়াছে । আমি সেই জন্যই শোক 
করিতেছি । আমার আপনার, তোমার এবৎ দেবতা, খবি, 
পিতৃ, সাধু চতুবর্গ ও আশ্রম সকলের ভীবিদশা৷ ভাঁবিয়াও 
আমার খেদ হইতেছে? 

হে দেবোত্বম! শ্রীরুষের বিরহ কৌন মতেই সহ্য করা 

১৪ 
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যায় না। দেখ, ত্রদি শ্রেষ্ঠ পুকষেরা বহার কটাক্ষলাভের 
নিহিত বহু কাঁল তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই লশ্বী আপনার 
নিবাঁসভূত পন্রবন পরিত্যাগ করিয়া একাস্ত অন্গুরাগের 
সহিত ভীহার চরণ-সৌন্দধ্য সেবা করেন । তীহীর ধ্জ, বজ্জ, 
অঙ্কুশ ও পন্রচিত্তরে চিন্তিত চরণচিন্ত যখন আমার আঙ্গের 
আভরণ ছিল, তখন আমি শোভার ত্রিলৌককে অতিক্রম 
করিয়ীছিলীম । ভগবানের সেই সম্পত্তি লাভ করিয়া আমার 
গর্ষের সীমা ছিল গা । বোধ হয়, সেই হেতুই উহা নষ্ট হইল, 
এবৎ তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। অশ্গক্ক-বংশ- 
সম্ভূত রাজাদিগের শত শত অক্ষোহিনী আমার অসহ্য-ভার- 
স্বরূপ হুইয়াছিল; ভগবান সেই ভাঁর হরণের নিমিত্ত যছ্ুকুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া মনোহর শরীর খারণ করিয়াছিলেন | ধর্ম 
তখন তোমারও পদ তগ্ন হইয়াছিল; তজ্জন্য তুমি ছুরবন্থাও 
প্রাপ্ত হইয়াছিলে; কিন্ত তিনি আপনার পৌঁকষ দ্বারা পুর্ণপদ 
করিয়া তোমাকে সুস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন্‌ কামিনীই 
বা তীহার বিরহ সহ্য করিতে পারে 2 সত্যভামা প্রভৃতি 
মহিষী সকল নাঁতিশয় মানিনী ছিলেন; তীহাঁরা যখন 
তখন মান করিয়। শব্ধ ভাবে থাকিতেন | কিন্ত ক্চের প্রেম- 
মৃক্ষিত কটাক্ষ ও মধুর হাস্ত দর্শন এবং মোহন বাক্য শ্রবণ 
করিয়াই চঞ্চল হইয়া পড়িতেন। তখন আর তহাদিগ্রের 
সে স্তব্ধ ভাব থাকিত না। তীহারা তৎক্ষণমীত্রেই মান 
ও গর্ব পরিত্যাগ করিতেন! আমি যখন তাহার চরণ- 
স্পর্শ অন্ুতব করিভীম, তখন দুর্ধাদি-কছলে আমার অঙ্গে 


প্রথম স্বন্ধ। ১৭ আ ১০৫ 


রোমোঁাম হইভ। ভাহার চরণেদ্ধ,ত-খুলি-পটলে আমি 
কত শোভাই ধারণ করিভাম! 

পৃথিবী ও ধর্থ পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে- 
ছেন, এমন সময় রাজা পরিক্ষীৎ তীহাদিগের নিকট দিয়া 
পুর্ববাঁহিনী সরন্বতীর তীরে উপস্থিত হইলেন । 


পৃথিবী ও ধর্ষের কথোপকথন-নামক ষোড়শ ধায় সমাপ্ত! 


সপ্তদশ অধ্যায়। 


সত বলিলেন, রাজ পরীক্ষিৎ সরস্বতীর তীরে উপস্থিত 
হুইয়া দেখিলেন, এক শৃদ্র রীজবেশ ধারণ করিয়া দণ্ত-হস্তে 
এক অনাথ গোমিখুনকে তাড়না করিতেছে ! এঁ মিথুনের 
মধ্যে বুষতটী মৃণালের ন্যায় শক্রবর্ণ শৃঁত্রের ভাড়ন-ভয়ে ঘন 
ঘন মৃত্র ত্যাগ করিয়া ক্ষীণ এবং এক পদে দডাইয়া কম্পিত 
হুইতেছে। ধর্মের সাঁধন-ভূত-হতোৎপাদিনী গাঁভীগী শৃদ্রের 
পাদ-প্রহারে অতিশর কশ হইয়াছে; মৃতবৎ্সাঁর ন্যায় রোদন 
করিতেছে; এবং ভূণ ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ 
প্রকীশ করিতেছে? 

রখারূঢ রাজা পরীক্ষিৎ এই সমস্ত দর্শন করিয়া স্বর্ণময় 
পরিকর বন্ধন এবং কার্খকে শর-যৌজন করত মেঘের ন্যায় 
গভীর স্বরে সেই শৃদ্র রজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? 
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ভোমার এত কি বল আছে যে, আমার শরণণগত প্রজাদিগকে 
বল প্রকীশ করিয়া বিনাশ করিতেছ? তোমার কর্ণ দেখিয়া 
বোঁধ হইতেছে, তুমি শ্ুৃদ্র; নটের ন্যায় রাঁজবেশ ধারণ 
করিয়াছ। কষ ও গীণ্ডীবধন্বা অর্জন এক্ষণে দূরে প্রস্থান 
করিয়াছেন দেখিয়া কি তুমি নির্জনে প্রাণী বধ করিতে সাহসী 
হইয়াছ? ইহাতে তৌঁমাঁর গুকতর অপরাধ হইয়াছে ; অতএব 
তোমাকে বধ করাঁই উচিত । 

তুমিই বা কে? তুমি কি কোন দেবতা বূষরূপ ধীরণ করিয়া 
আমধদিগকে দুঃখিত করিবার নিমিত এক পদে ভ্রমণকরিতেছ? 
তোমার আঁর ভিন পদ কিরূপে ন্ট হইল? কোঁরবগণ 
ভূমগ্ডলে প্রজীদিকে যেন বাঁহুদণ্ড দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াই 
প্রতিপালন করেন? তুমি ভিন্ন ভাহাঁদিগের রাজ্য-মধ্যে 
অশর কাহীকেও অশ্রু পরিত্যাগ করিতে দেখি নাই। হে 
স্থুরভিনন্দন ! আর রোদন করিও না! এই শুভ্র হইতেও আর 
ভয় পাইবাঁর আবশ্যক নাই। মাত:! তুমিও রোদন করিও না । 
আমি সর্ধদীই খল ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকি) অতএব 
তোমার মঙ্গল হইবে। সাধ্বি! যে অসীবধানী রাঁজীর 
রাজ্যে অসৎ ব্যক্তির প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করে, 
তাহার যশঃ, পরমায়ুঃ, সৌভাগ্য ও পরলোক সকলই নষ্ট হয়! 
পাড়িত ব্যক্তির পীড়া দুর করাই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম । অতএব 
আমি এই প্রীণি-হিৎসক অধমের প্রীণ হরণ করিব । হে সুর- 
ভিনন্দন! তুমি চতুষ্পদ ; তৌমার অপর তিনটি পদ কে ছেদ 
করিয়াছে? কুষের বশবর্্ণ কৌরববংশীয় রাজাদিগের রাঁজ্যে 


প্রথম ক্ষন্ধ | ১৭ অ। ১০৭ 


তোমার ন্যায় ছুঃখা ত কাঁহাকেও দেখি নাই । রূষ! তোমর1 
নিরপরাণী সাধু; অতএব যে তোমণকে এইরূপ অঙ্গরহীন 
এবৎ পাওবদিগের কীর্তি দূবিত করিয়াছে, শীত্র তাহাঁর 
নীমোলেখ কর। তাহা হইলে তোমাদিগের মঙ্গল হইবে 
যে ব্যক্তি নির্ভয় হইয়! এই ভূমগ্ল-মধ্যে নিরপবাঁধী প্রাণী- 
দিগকে বিনাশ করে, সে. সাক্ষাৎ দেবতা হইলেও আমি 
তাহার অঙ্গদ-শোভিত বাহুচ্ছেদ করি । স্বধর্থস্থ ব্যক্তিদিগকে 
প্রতিপালন এবং নিরর্থক ধর্মত্যাগী অসাধু মনুষ্যগণকে শাসন 
করাই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম 

ধর্ম বলিলেন, যে পাওুপুত্রেরা গুণ-বলে বশীভূত করিয়া 
ভগবান শ্রীরুষ্কে দৌত্যপ্রভূতি কার্ষে্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন 
তীহাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই রূপে আর্ত ব্যক্তি- 
দিগকে অভয় প্রদান কর আপনার সমুচিতই হইয়াছে কিন্ত 
হে পুকবতেষ্ঠ! প্রাণীদিগের এই সকল ভয় যে কোন্‌ পুকষ 
হুইতে উৎ্পন্ত্ হইতেছে তাহা আমরা জনি না । বিবদমীন 
ব্যক্তিদিগের পরম্পর বিসৎবাঁদী বাক্যে আমাঁদিশের বুদ্ধি মুগ্ধ 
হুইয়ীছে । যে সকল যোগীদিগের ভেদ-জ্ঞান নাই, তাহারা 
কহিয়া থাকেন, আত্মা আপনিই আপনাকে স্ৃখ_ছুঃখ ভোগ 
করাঁন। ট্দবজ্ঞেরা বলেন, গ্রহাদি-রূপ দেবতাই . জুখ-ছুঃখ- 
দানের কর্তী। মীমীংসকদিগের নিকট শুনিতে পাই, কর্ম 
ভিন্ন আর কেহই জীবকে সুখী বা দুঃখী করিতে পীরেন না | 
কেহ বা বলিয় থাকেন, অখমর। স্বভীব হইতেই সুখ দুঃখ ভোগ 
করি । ঈশ্বর-বাদী পণ্ডিত অতি অল্প; তীহীরাই কেবল 


১০৮ শরীমদ্ভাগবত। 


সিদ্ধীস্ত করেন, সুখ ও দুঃখ বীক্যমনের অগোচর পরমেশ্বর 
হইতে উৎপন্ন হয়। রাঁজর্ষে! আপনি বুদ্ধিমীন্‌; অভএব 
আপনার বুদ্ধি দ্বারাই এই সকল মতের সত্যাঁসত্য বিচার 
ককনৃ। 

ছে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শেনক! ধর্খ এই কথ! বলিলে পর রাজা 
পরীক্ষিৎ বিশেষ মনোযোগ সহকীরে চিন্তা করত অজ্ঞানশুন্য 
হইয়া ভাহীকে ধর্ম বলিয়া চিনিতে পারলেন, এবং কহিলেন, 
খর্মজ্ঞ! ধর্মশীন্দ্রে কথিত আছে, ঘণতককে বিশেষ রূপে 
জানিয়াও স্পট করিয়া ভীহীর নাঁবোল্লেখ করিবে না কারণ 
যে ব্যক্তি ঘাতককে জাঁনাইয়। দেয়, সেও তাহারই ন্যায় 
ছুর্থতি লাভ করে ! তুমি এই ধর্মের অনুবর্ত্ণ হইয়। আমাকে 
উত্তর করিলে; অতএব বোধ হইতেছে, তুমি সাক্ষাৎ ধর্থ ; 
বৃষের রূপ ধাঁরণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছ । আয়ও এক স্থির 
সিদ্ধীস্ত আছেঃ জগতের সযুদাঁয় কাঁ্য্যই ঈশ্বরের মণয়ায় 
হইতেছে ; অতএব মনুষ্য বাঁক্য বা মনের দ্বারা, কে ঘাতক 
এবং কে বধ্য, ইহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। সত্যযুগে 
তপস্তা, শেটি, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারি পদ ছিল। 
তাহার মধ্যে প্রথম ভিনটী বিন্ময়, বিষরসঙ্গ ও গর্ধ দ্বারা 
ভগ্ম হইয়াছে । এক্ষণে সত্যব্ূপ তোমার একমাত্র পদ অব- 
শিউ আছে। তুমি তাহাই আশ্রর করিয়া কোন মতে অব- 
স্থিতি করিতে পীরিবে বলিয়া মনে করিয়াছ। কিন্ত অধর্- 
বূপী কলি ক্রমশঃ মিথ্যাঁয় পরিবদ্ধিত হইয়া তোমীর সে 
পদটাও ভগ্ন করিতে উদ্ভত হইয়াছে । বুঝিলাম, এই গাঁজী 
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সাক্ষাৎ পুথিবী । ভগবাঁৰ্‌ একের দ্বারা অন্যকে বিনাশ 
করিয়া ই ভুরি ভার হরণ করিয়াছিলেন? এক্ষণে তিনি 
ইহীকে পরিত্যাগ করিয়খছেন । ইহার পর বিপ্রদ্থেষী নথপ- 
বেশ-ধারী শৃদ্রগণ ইন্ছীকে ভোগ করিবে। স্বাধবী সেই হেতু 
হুতভাগিনীর ন্যায় রোদন করিতেছেন ॥ 

মহারথ পরীক্ষিৎ, ধর্ম ও পৃথিবীকে এই প্রকারে সামনা 
করিয়া অধর্মের কারণ-ভুত কলির প্রতি শাণিত খড় উত্তো- 
লন করিলেন? কলি তাঁহাকে বধেছাত দেখিয়৷ ভয়ে বিহ্বল 
হুইল এবং রাঁজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মস্তক দ্বারা তাহার পাদ- 
যুগল স্পর্শ করিল। দীনবসল রাজা পরীক্ষিৎথ তাহাকে চরণ- 
নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শরণাঁগত বোধে বিনীশ করিলেন 
না। ঈবৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন, কলে! আমরা অর্জনের 
খ্যাতি রক্ষা করি। তুমি করপুটে অভয় প্রার্থনা করিতেছ, 
অতএব আর তোমাকে সংহাঁর করিব না। কিন্ত তুমি আমার 
রাজ্য-মধ্যে অংশেও থাকিতে পারিবে নাঃ কারণ তুমি 
অধর্থ্বের বন্ধু; তুমি রাঁজাদিগের দেহে প্রবেশ করিলে পর 
রাজ্যে লোৌভ, মিথ্যা, চৌর্্য, ছুর্জনতা, স্বধর্থত্যাগ, অলক্ষবী, 
কপটতা, কলহ, এবং দণ্ত প্রভৃতি অধর্ম সকলের সঞ্চার হয় 
অতএব হে অধর্মবন্ধে! ! যেত্রদ্ধাবর্ত প্রদেশে ধর্ম ও সত্যের 
আচরণ করিয়া বসতি করিতে হয়; এবৎ যেখানে যজ্ঞের 
বিস্তীরবিৎ যাঁজ্জিকেরা যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশে বজ্ঞ করিতেছেন, 
তুমি সে স্থানে বসতি করিতে পারিবে না। তথায় যাগমূর্তি 
ভগবান্‌ হরি যজ্জধে গুজিত হুইয়! যাঁজ্িদিগকে মঙ্গল দান 
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করত তাহী্দিগের অভিলাষ পুর্ণ করিতেছেন | বায়ুর ন্যায় 
সেই পরধাত্মা স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই অন্তর ও বাহিরে 
অবস্থিতি করেন | 

সৃত বলিলেন, শেঠনক! কলি অসি-হস্ত রাজা পরী- 
ক্ষিৎকে সাঁক্ষা্ যমের ন্যায় বধোছ্ত দেখিয়া এত ক্ষণ ভয়ে 
কীপিতেছিল । এক্ষণে তীহীর পূর্বোক্ত আভ্ঞা শুনিয়। 
কহিল, হে জার্জভৌম! আপনি আমাকে এই স্থানে বসতি 
করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্ত কোথায় বে'বাস করিব, আমি 
তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না] আপনি ত ধন্ু- 
াণ হস্তে করিয়া সর্ধত্রই বিচরণ করেন । অতএব হে ধার্িক- 
শ্রেষ্ঠ! আপনি নিজেই আমাকে কোন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
দিউন | আমি সেই স্থানেই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন 
করিয়। নিয়ত বাঁস করিব | 

সত বলিলেন, কলি এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর পরী- 
ক্ষিৎ কহিলেন, যে স্থানে, মগ্তপাঁন, জী ও প্রাণিহত্যা রূপ 
চারি অধর্থ আছে তুমি নেই স্থানে গিয়া বসতি কর 
কলি আরও -কৃতিপূয় স্থান প্রার্থনা করিল। তখন রাজ। 
তাহাকে বর্ণ মিথ্যা, গর্ব কাঁম, হিৎসা ও বর দাঁন করিলেন | 
অধর্ম-তনূুজ কলি উত্তরানন্দনের নিকট হইতে পূর্বোক্ত পঞ্চ 
স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বসতি করিল । অতএব মোক্ষার্থী 
ব্যক্তি, বিশেবতঃ লৌকনাথ এবং সকলের গুকম্বরূপ ধার্মিক 
বীজা এ সকল সেবন করেন ন11 

রাজ পরীক্ষিত এই রূপে কলির নিগ্রহ করিয়া বুষরূপী 


প্রথম স্কন্ধ | ১৭ অ। ১১১ 


বর্ষের তপ, শোঁচ ও দয়ানাঘক তিন ভগ্ন পদ পুনরায় যোজন! 
করিলেন। তাহাতেই পৃথিবীকে সংবর্ধন করা হুইল। 
পিভীনহ যুধিষ্ঠির বন-গমন-সময়ে যে রাজৌচিত সিংহাসন 
দান করিয়া যান, মহাভাগ রাঁজ-চক্রব্ত্ণ, বিভতীর্ণ-কীর্তি 
পরীক্ষিৎ এক্ষণে তাহাতেই উপবেশন করিয় হস্তিনা পুরে 
রাজ্য শাসন করিতেছেন! কুকবংশীয়দিগের রাঁজলক্ষমী 
দিগুণিত কান্তি ধাঁরণপুর্ধক তীহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
আছেন। তিনি পৃথিবী পালন করিতেছেন বলিয়াই আপ- 
নারা বজ্ঞে দীক্ষিত হইতে পাঁরিয়াছেন । তাহার প্রভাঁক 
আমি এই বর্ণন করিলাম? 


কলি-নিগ্রহ-নানক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টাদশ অধ্যায় । 


সত বলিলেন, মাতৃগর্ভে অবস্থিতি-দময়ে পৃরীক্ষিৎ অশ্বৎ- 
থবমণর অস্ত্রাগ্সি দ্বারা দদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্ত অদ্ভত-কীর্তি 
ভগবান্‌ শ্রীন্তফের অনুগ্রহে প্রাণে বিন হন নাই। : ত্রান্মণে 
তীহাকে শাপ দিয়াছিলেন, যে তক্ষক ভীহাঁকে শমনসদনে 
প্রেরণ করিবে । কিন্ত রাঁজা তাহীতে হতবুদ্ধি হন নাই; কারণ 
ভাহার হ্বন্দত ভাঁব সর্বদীই ভগবানে সমর্পিত ছিল। তিনি 
শুকের শিষ্য হইয়া হরির তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। 

৯৫ 


১১২ আীমস্ভাগবত। 


সেই হেতু বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গীতীরে কলেবর 
পরিত্যাগ করেন । ফীহারা পবিভ্রকীর্তি ভগবানের কথামৃত 
পান এবহভীহার পাদপঘ্ চিন্তা করেন অস্তকালেও তীহা- 
দিগের বুদ্ধির ভ্রম জে না! ভগবান যে দিন এবং যে ক্ষণে 
এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন অধর্মের উৎপত্তিস্থান-ভুত 
কলি সেই দিন এবং সেই ক্ষণেই অংশে প্রবেগ করিয়াছে 
বটে; যত দিন অভিমন্যু-নন্দন একচ্ছত্র হইয়া পৃথিবী শাসন 
করিবেন কলি তত দিন পুর্ণরূপে সর্ক স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া 
শ্রভাঁব প্রকীশ করিতে পারিবে না। সম'ট ভ্রমরের ন্যায় 
কেবল সারই গ্রহণ করিতেন, সুতরাঁৎ কলিকে সংহার করিলেন 
না। তিনি ভাবিলেন, “ধর্মই কষ্পনা-মাত্রে ফল প্রসব 
করে; কিন্ত পীপ কার্যে আচরিত না হইলে সিদ্ধ হয় না। 
(অতএব বিশেষ ভয়ের প্রয়োজন নাই। ) কলি বৃকের ম্যায় 
সতত সাবধান হইয়া ফিরিতেছে $ সুযোগ পাইলেই অসাব- 
ধানী ব্যক্তি ও বালকদিগকে আক্রমণ করিবে ) কিন্ত ভাহাঁতে 
এমন কি বিশেষ অনিষ্ট হইবে 1” 

খধিগণ ! আপনারা আমাকে পরীক্ষিতের পবিত্র ৰৃত্বাস্ত 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । আমি শ্ত্ীকুঞ্--চরিতের সহিত তাহা 
এই বর্ণন করিলাম | অধিক কি বলিব, উৎকৃট-কর্া ভগবানের 
শুণ-কর্ম-বিষয়িণী যেযে কথা আছে, মঙ্গলেচ্ছ, ব্যক্তিরা সে 
সমস্তই শ্রবণ করিবেন । 

খধিরা বলিলেন, স্থৃত ! তুমি অনস্ত কাল জীবিত থাক! 
তুমি শ্রীকষফের বিশুদ্ধ যশ কীর্তন করিতেছ; শুনিয়া আমা- 
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দিগের যৃত্যুভয় দূরীভূত হইভেছে। আমরা এক্ষণে যজ্ঞের অন্ু- 
স্ভান করিতেছি, কিন্ত তাহার ফল ফলিবেকি না, নিশ্চয় নাই; 
কারণ ইহাতে অনেক বিক্ম আছে। অপর, ধুমে আঁমরা সকলেই 
বিবর্ণ হইয়ণছি; তুমি এরূপ সময়ে আমাদিগকে গৌবিন্দ-পাদ- 
পঘ্মের সুমধুর মকরন্দ পাঁন করাইয়া সুস্থ করিলে! যাহারা 
বিষ্কুর ভক্ত আমর! ভীহাদিগের সহবাসের লেশমাঁর পাইলেও 
যুক্তিকে তুচ্ছ জ্বীন করি? মনুষ্যদিগ্নের অভীষ্ট রাজ্যাদির ত 
কথাই নাই। শ্রেষ্ঠতম. ব্যক্তিদিগের আশ্রয়-তুত ভগবানের 
কথা শ্রবণ করিয়া কোন রসজ্ঞ ব্যক্তিরই স্পৃহা একবারে বিরত 
হইতে পারে না। শিব এবহ ত্রদ্ধা প্রভৃতি যোগেশ্বরেরাও 
সেই প্রীক্ুত-গুণ-শুন্য পুকষের কল্যাোৎপাদি-গুণগ্রীম সংখ্যা 
করিতে পারেন নাই হেবিদ্বন্ব! ইহার মধ্যে তুমিই 
ভগবানের প্রধান সেরক। অতএব সেই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদিগের 
অবলম্বন-স্রূপ হরির উদার চরিত্র আমাদিগের নিকট উল্লেখ 
কর। আমরা শুনিতে একীন্ত বাসনা করিতেছি । অনপ্প- 
বুদ্ধি ভগবস্তক্ত পরীক্ষিৎ শুকের নিকট যে জ্ঞান লাভ করিয়া 
গ্রকড়ধ্বজ ভগবানের মুক্তি-নমক পরদ্শয় প্রাণ্ড হইয়া- 
ছিলেন তুমি তাহাও বর্ণন কর। পরম-রমণীয় ভাগবত 
পরীক্ষিতের নিকট কথিত হইয়াছিল । হরির চরিত্রের সহিত 
ইহার সংশ্রব আছে। ইহাতে অতি অন্ভুত যোগও উল্লিখিত 
আছে। অতত্রব কৌন বিবয় গুপ্ত না রাখিয়া তুমি আমা- 
দ্িগের নিকট ইহা বর্ণন কর। 

সত বলিলেন, অহো৷ কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কি আনন্দের 
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বিষয়! আমরা বিলোমজ বর্ণসৎকর ; কিন্তু জ্ঞীন-বৃদ্ধ শুকের 
সেবা করিয়া আমীদিগের জন্ম সফল হইল । ভুক্ষুলে জন্ম হণ 
করিয়াছেন বলিয়া ষীহীরা মনে মনে কষ্ট ভোগ করিতে- 
ছেন,, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ করিলেও শীহা- 
দিগের সে ভুঃখ দূর হয় । যে ভগবান শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের এক- 
মাত্র আশ্রয়, বাঁহাঁরশক্তি অনন্ত, যিনি নিজে আপনাকে অনস্ত 
বলিয়া অবগত আছেন; লোৌকেও মহৎ বস্তু মাত্রেই বাহার 
গুণের সম্বন্ধ দেখিয়া ষাহীকে অনন্ত বলিয়া জানে, তাহার 
নাম কীর্তন করিলে মনুষ্যের আর নীচ-কুল-জন্য ভুঃখের 
সম্ভীবনা কি? পুর্বে শিব ও বিরিষ্ি সাহচর্ধ্য পাইবার নিমিত্ত 
লক্ষনীকে বারবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি 
সম্মত হন নীই | কিন্ত বিজু এক বারও যাঁছঞা করেন নাই ? 
কমলা আপন ইচ্ছায় আসিয়া তীহীর চরণরেণু সেবুন করি- 
তেছেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে অন্য কাহারও 
তীহীর অধিক বা তীহাঁর সমান গুণ নাই । আরও দেখুন, 
বিপ্িঞি যে বারি অর্ধ স্বরূপে শিবকে অর্পণ করেন; যাহা স্পর্শ 
করিলে সমস্ত জগণ্ড এবং সাক্ষীৎ শিবও পবিত্র হন; তাহ! 
সেই মুকুন্দেরই চরণ-নখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে । অতএব 
ভীহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও তগবাহ্‌ বলা যায় না। সাধু 
ব্যক্তিরা হঠাৎ বদ্ধ-মুল দেহাদি-বিষয়াসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 
তীহাতেই অনুরক্ত হন, এবৎ পরমহৎস-নাঁষক অস্ত্য আশ্রম 
গ্রহণ করেন। অহিৎসা! ও উপশম এ আশ্রমের স্বাভীবিক ধর্ম । 
আপনারা বেদ-মূর্তি  সুতরাৎ সাক্ষাৎ কুরধ্য ; অতএব আমণকে 
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যে পরীক্ষিৎ উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমি যত 
দুর জানি বলিতেছি। পক্ষিগণ যে পর্য্যস্ত সমর্থ হয়, আকাশে 
সেই পর্য্যস্তই উত্ভিয়া থাকে। এই রূপ পণ্ডিতের! যত দূর 
জানেন, হরির চরিত্র তত দুরই কীর্তন করেন ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ এক দিন শরাঁসনে শর যৌজনা করিয়া 
মুগয়াবশে এক মগের অন্গুগমন করিতে করিতে শ্রীস্ত” ক্ষুধিত 
ও তৃষিত হইয়া পড়িলেন। অনস্তর জলাশয়ের অনুসন্ধীন- 
ক্রমে এসিদ্ধ শমীক মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট 
হইয়া দেখিলেন, মুনি চক্ষু মুদিত করিয়া শীস্ত ভাঁবে বসিয়া 
আছেন ॥ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে বিষয় হইতে আঁকর্ষণ 
করিয়া জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি স্থানত্রয় হইতে নিবৃত্ত 
হইয়াছেন । অতএব শ্রেষ্ঠ পদ টৈকবল্য লাভ করিয়াছেন ! 
আপনাকে সাক্ষাঙ ব্রদ্ষরূপে জানিতে পারিয়ীছেন বলিয়া 
উহার হস্তপদাদির নমুদায় ক্রিয়াই বিরত হইয়াছে | তাহার 
দেহ বিকীর্ণ জটাভার ও সৃগচর্ে আচ্ছন্্ রহিয়াছে! তৃষ্ণায় 
রাজার তালু শুক্ষ হইতেছিল; অতএব তিনি সেই খবির 
নিকটেই জল প্রার্থনা করিলেন কিন্ত বনিবার আসন, স্থান, 
আহার বা পানীয় কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না । অন্য অন্য কথা 
দুরে থাকুক বি এক বার মিষ্ট বাক্যে সম্ভীষণও করিলেন 
না। রাজা তাহীতে আপনাকে অবমালিত মনে করিয়া জুদ্ধ 
হইলেন । ত্রক্মন্! তিনি পুর্বে কখনই ত্রাঙ্ষণের প্রতি কোপ 
বা মাৎসর্ধ্য প্রকাশ করেন ন'ই। ক্ষুধা ও পিপাসায় একাস্ত 
কাতর হুইয়াছিলেন বলিয়াই ট্দবক্রমে এইরূপ ঘটিয়] উঠিল। 
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ভিনি প্রথমতঃ চিন্তা করিলেন, ইনি কি যথার্থই ইন্দ্রিয় 
ত্যম-পুর্বক চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন ; অথবা 
“অভ্যাগত অথম ক্ষত্রিয় আশ্রম হইতে ফিরিয়া গেলে কি ক্ষতি 
হুইবে” এই ভাবিয়া আমায় গ্রাহ্য করিতেছেন না! ভুপতি 
এইরূপ বিবেচনা করিয়া অবশেষে যাইবার সময় ধনুক্ষোটি 
দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলন করত তাহার গলদেশে রাখিয়া 
আপনার নগরে প্রস্থান করিলেন। 
শমীকের এক তেজস্বী বালক সম্তাঁন অন্যান্য বালক- 
দিগের সহিত স্থানাস্তরে ক্রীর্ভাী করিতেছিলেন। তিনি সেই 
স্থানে সহচরদিগের মুখে শুনিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ তাহার 
পিতার অপমান করিয়াছেন। অতএব জুদ্ধ হইয়! কহিতে 
লাগিলেন, অহে!! প্রজার রক্ষক-স্বরূপ রাজাদিগের অধর্থব 
দেখ! অন্ন দ্বারা প্রতিপালিত ভৃত্য যদি পুভুর অপকাঁর 
করে তাহা হইলে কাঁক ও দ্বার-রক্ষক কুকুর হইতে তাহার 
বিভেদ কি? ব্রান্ষণেরা নীচ ক্ষত্রিয়দিগকে গৃহ-রক্ষকের 
কার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; অতএব সে কিরূপে তাহাদিগের 
দ্বারে খাঁকিয়া তীহীদিগের পীত্রেই ভক্ষণ করিতে সাহসী হয়? 
কুপথগামী ব্যক্তিদিগের শাসনকর্তা ভগবান্‌ শরীক স্র্ণে 
গমন করিয়াছেন বলিয়াই বুঝি রাজা মর্যাদা অতিক্রম করি- 
য়াছে? ভাল, আমি তাহাকে শাসন করিতেছি; তোমরা 
আমার তেজঃ দেখ । 
বয়স্যদিগকে এই কথা বলিতে বলিতেই তাহার লোচন 
রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি কোঁশিকী. নদীর জল আচমন 
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করিয়া বাক্য-বজ্ঞ পরিত্যাগ করিলেন ; « যে কুলাঙগীর মর্ধ্যাদা 
ত্যাগ করিয়া আমার পিতার অপমাঁন করিয়াছে, আমার 
আজ্ঞীক্রমে তক্ষক তাহাকে সগ্ুম দিনে ধ্বংস করিবে |” 
খধিতনয় এই বলিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবৎ 
পিতার গলে মৃত সর্প দেখিয়া ছুঃখভরে মুক্তকণ্ঠে রৌদন করিতে 
লাগিলেন। ব্রন্মন্! অক্ষিরর বংশসম্ভৃত শমীক পুত্রের বিলাপ- 
শব্দ শ্রবণ করিয়া অণ্পে অস্পে নেত্রদ্বয় উম্মীলন করিলেন 
এবছ প্রথমেই গলদেশে এক মৃত্সর্প দেখিয়া উহ্ীকে ভূমিতে 
নিক্ষেপ করিলেন । অনস্তর কহিলেন, পুত্র! তুমি কি জন্য 
রোদন করিতেছ ? কে তোমার কি অপকাঁর করিয়াছে ? বালক 
আশনুপূর্কিক সমুদাঁয় নিবেদন করিলেন । পুত্র শপের অযোগ্য 
রাজা পরীক্ষিৎকে শীপ দিয়াছেন, শুনিয়া খষি তীহীকে 
প্রশংসা করিলেন না । কহিলেন, আহা কি কষ্টের বিষয় ! 
পুত্র তুমি মহণ্ পাঁপ করিয়াছ! অল্প অপরাধের নিমিত্ত 
গুকতর দণ্ড দিয়াছ। তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ক হয় 
নাই । তুমি জান না যে রাজা নরদেব; সাক্ষাৎ বিজ্ুতুল্য ! 
ভীহীকে সাধারণ মন্নুষ্যের সমান বিবেচনা করা লেকের 
উচিত হয় না । প্রজা সকল ভীহাঁর ছুর্বিপহ বাহুবলে প্রতি- 
গাঁলিত হইয়খই অকুতোঁভয়ে জুখভোগ করিতেছে | রাঁজ- 
রূপী নারায়ণ পৃথিবীতে না থাকিলে লোকে চোঁ্য্য অধিক 
হুইয়! উঠে, সুতরাঁৎ রক্ষকাঁভাবে তাহারা মেঘরাজীর ন্যায় ক্ষণ 
পরেই নাশ পায় । বস! কৌন সম্বন্ধ না থাকিলেও তজ্জন্য 
পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে । এখন লোকে পরস্পর পর- 
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স্পরকে হত্যা করিবে! এক জন অন্যের প্রতি পৰষ বাঁক্য 
প্রয়োগ করিবে এবৎ পরম্পর পরস্পরের পণ্ড, স্ত্রী ও অর্থ 
অপহরণ করিবে । দস্ধ্যদিগের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে! 
মনুষ্যুদিগের সদাঁচাঁর এবৎ বেদৌক্ত বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম সয়ু- 
দাই ন্ট হইবে ॥ তাহারা কুকুর ও বানরের ন্যায় কেবল 
অর্থ ও কামেরই বশবর্ত্ণ হইয়া কাঁ্ধ্য করিবে । অতএব কেবল 
বর্ণসঙ্করই হইতে থাঁকিবে। রাঁজ-চক্রবর্তী পরীক্ষিৎ্। ধর্ম 
পুর্ধকই প্রজা পাঁলন করিতেচ্ছুন। তাহার সে বিষয়ে বিশেষ 
যশঃও আছে! তিনি ভগবানের প্রধান ভক্ত এব অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করিয়াছেন । তিনি ক্ষুধা এবং পিপীসাঁর কাতর স্থই- 
য়াই আমীর অপমান করিয়াছেন । অতএব ভীহাকে শাপ 
দেওয়া আমাঁদিগের উচিত হয় নাই । হে ভগবন্! আপনি 
সর্ধাত্মা ঃ আমার এই অপক্বুদ্ধি বালক সম্ত'ন নিরপরাধী 
আপন ভৃত্যের অনিষ্ট করিয়াছে; অতএব আপনি ক্ষমা ককন। 
ফাঁহারা ভগবানের ভক্ত তীহাদিগকে যদি কেহ নিন্দা করে, 
বঞ্চনা করে, অবজ্ঞা করে অথবা তীড়ন করে তাহা হইলে 
শক্তি থাকিতেও তীহারা তীহাঁদিগের প্রত্যপকাঁর করিতে 
প্রবৃত্ত হন না ॥ 

শমীক মুনি, পুত্র অন্যাঁয় করিয়াছে ভাবিয়াই অত্যন্ত 
ব্যথিত হইলেন | রাঁজা তীহার অপমান করিয়াছেন বলিয়া 
তাহার প্রতি অণুমাত্রও কোপ প্রকাশ বা ভাহীর অনিষ্ট 
চিন্তা করিলেন ন1। সাধুদিশের আচারও প্রায় এইরূপ । 
ভীহারা অন্যের দ্বারা সুখ লাভ করিলে সন্তষ্ট হন না; 
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ছুখ পাইলেও কষউবোথ করেন না; কারণ অগুণাত্মক সুখ 
£ধে তীহাদিগের স্পৃহা নাই। 
বিপ্রশাপ-প্রাপ্তি-নামক অফীদশ অধ]ায় সমাপ্ত । 


উনবি” অধ্যায়। 


সত বলিলেন, অনস্তর রাঁজা পরীক্ষিৎ উৎ্কঠ্িত মনে 
আপনার সেই ছুক্র্থ চিন্তা কথ্িয়া কহিতে লাগিলেন, হায়, 
আমিকি ছুশ্চরিত্র ! আমি নিরপরাধী খষির অপমান করি- 
লীম! সূঢ় তাহার প্রচ্ছন্ন ত্রন্মতেজ বুঝিতে পারিলাম না! 
যাহা হউক, তস্বারা আমি ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করিয়াছি। অতএব 
কালে নিশ্চয়ই আমীর বিপদ ঘটিবে । আমি প্রার্থনা করি, 
অবিলম্বেই উহ1 আমণকেই সাক্ষাৎ আক্রমণ কককৃ) আমার 
পুত্র পৌঁত্রীদিকে দণ্ড করিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিন্ত হইবে 
না। স্বয়ৎ দডভোগ করিলে আমি আর কখন একপ কার্য 
করিব না। আমি নিতীস্ত পাপী; অদ্যই আমার রাজ্য, 
ইসন্য, এবৎ অক্ষয় ভাণ্ডার জুদ্ধ-ত্রান্ষণ-বংশ-স্বরূপ অনলে 
দগ্ধ হউক। তাহা হইলে গো, ত্রা্ধণ এবং দেবতার প্রতি 
আর আমার ডু্কুদ্ধি ঘটিবে না। 
পরীক্ষিৎ এইরূপ চিজ্বা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শমী- 
কের এক শিষ্য আলিয়া তীহাকে সংবাদ দিলেন, রাজন ! 
সুনিতনয়ের বাক্যে তক্ষক মৃত্যুবূপী হইয়া সপ্তম দিনে আপ- 
১৬ 
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নাকে সংহার করিবে | রাজা শুনিয়া তক্ষকের বিষানলকে 
শ্রে্ঠ বলিয়া স্বীকীর করিলেন; কারণ উহ! শ্ববণ করিয়াই 
তীহাঁর টবরাগ্য জন্মিল | তিনি পুর্কেই বিবেচনা করিয়াছিলেন, 
যে ইহুলোঁক এবং পরলোক উভয়ই হেন; অতএব এক্ষণে সে 
উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া তিনি কৃষ্ণের পাদসেবাকেই শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া ভীবিলেন ) এবং অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার 
জন্য সুরধুনীর তীরে উপবেশন করিলেন । কোন্‌ ব্যক্তিই বা 
আপনার মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া গঙ্গীর তীর সেবা না করেন । 
যে জল তুলমী-শৌভিত বিজু চরণ-রেণু-সংযোগে সমুদয় 
পদার্থ হইতেই শ্রেষ্ঠ, গঙ্গা তাহাই বহন করিতেছেন! 

নেই পীণুব-তনয় এই রূপে গঙ্গীতীরে প্রায়ে'পিবেশন 
করিতেই স্থির করিয়া! অনন্যমনে কৃষ্ণের পাদপত্ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন ৷ মুনিদিগের ব্রত ধারণ এবং বিষয়াসক্তি 
পরিত্যাগ করিলেন । ক্রমে ক্রমে জগৎ-পাঁবন মহান্গুভাঁৰ 
খযিগণ আপন আপন শিষ্য-সমভিব্যাহীরে সেই স্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তীর্থ-গমনচ্ছলে সাধু ব্যক্তিরা 
প্রীয়ই তীর্থ সকলকে এই রূপে পবিত্র করিয়া থাকেন। অত্র, 
বসিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গির1, পরাশর, 
গাধিস্ত বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দপ্রমদ, স্থবাহ, 
মেধাভিখি, দেবল, আর্টিষেণ, ভরদ্াজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, 
ঈৈত্রেয়, উর্ধ, কবষ, কুস্তযৌনি, ট্বপারন, ভগবান নারদ এবং 
অকণ প্রস্তুতি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেবর্ধি, মহর্ষি ও রাজর্ধিগণ তথায় 
উপস্থিত হইলেন। রাজা সেই সমস্ত গৌত্রপত্তি মুনি- 
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গণকে প্রথমতঃ পুজা করিয়া নমস্কার করিলেন; পশ্চৎ 
তীহারা শাস্তি দূর করিয়া উপবেশন করিলে পর যোড়করে 
সকলের সমক্ষে উপবিষ্ট হুইয়া পুনর্বার নমস্কার করত শুদ্ধ- 
চিত্তে জিদ্ভীনা করিলেন, আমি প্রীয়ৌপবেশন করিতে ইচ্ছা 
করিরাছি, তাহা উচিত কি অনুচিত? তীহারা সকলেই 
তাহীতে অন্ুমৌদন করিলেন । ভখন তিনি বলিতে লাগিলেন, 
অহো, কি ভাগ্য! ত্রাক্মণেরা আমার ন্যায় ডুক্ষর্থশীল রাজ- 
কুলে আসিয়া! পাদ-প্রক্ষীলনও করেন না, কিন্তু তীহাঁরা অদ্য 
আমার আচরণ অনুমোদন করিলেন। আমি পাপাত্না ও 
ৎসারিক কার্য্যে একাস্ত আসক্ত। বুবিলাম সেই সর্বশ্রেষ্ঠ দেব- 
দেব নারায়ণ আমার প্রতি ক্কপা করিয়া আপনিই বি প্রশীপরূপ' 
ধারণ করিলেন ঃ কারণ বিষয়ে একান্ত অনুরাগ থাঁকিলেও 
শাপ-ভয়ে অবশ্যই আমার টবরাগ্য জন্মিবে । হে বিপ্রগ্নন। 
আপনারা এবং এই দেবী গঙ্গীও এক্ষণে জাঞুন, আমার চিত্ত 
অন্যান্য সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এত দিনে কেবল হবি- 
তেই রত হইল | আপনার হরি-সংকীর্তন করিতে থাকুন; 
তক্ষক খষির আজ্ঞায় আসিরা আমীকে সঙ্ছন্দে দংশন ককক, 
তীহাতে আমার কৌন ক্ষতিই নাই । আমি সকল ত্রান্ষণদিগের 
চরশে নমক্ষীর করি) আপনীরা আশীর্বাদ ককন, যেন সেই 
অনস্ত পুকষে আমার আসক্তি পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধিই পাইতে 
থাকে । ইহার পর যে যে জন্ম লাঁভ করিব সে সকলেই যেন 
তদীশ্রয়ী সাধুদিগের সহিত আ+যাঁর মিলন হয় । 
শীস্তপুদ্ধি রাঁজ। পরীক্ষিৎ আপন পুত্র জনমেজয়ের হস্তে 
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রটজ্যভার অপণ করিয়া অসিয়াছিলেল ? স্থৃতরাৎ অধ্যব- 
সায়ের সহিত গঙ্গার দক্ষিণ কুলে কুশগগ্র বিস্তার করিয়া উত্তর 
মুখে উপবেশন করিলেন। তীহাকে এই রূপে প্রীয়োবেশন 
করিতে দেখিয়া স্বর্গে দেবতা সকল আনন্দিত চিত্তে ভীহার 
উপর পুষ্পবৃন্তি আরস্তভ করিলেন। মুকুযুঃ ছুন্দুতির 
শব্দ হইতে লাগিল । যে সকল মহর্মিরা উপস্থিত হইয়ঁছি- 
লেন, তীঁহারা “সাঁধু” “সাধু” শব্দে তাহার কার্ষ্যের অনুমোদন 
করিলেন! প্রজাদিগের উপকার করা তাঁহাঁদিগের স্বভীবই 
ছিল। মনে করিলে করিতেও পাঁরিতেন । এক্ষণে ভাহীরা 
পবিত্র-যশাঃ হরির মনোহর গুণ বর্ণন করিয়া কছিতে লাশি- 
লেন, হে রাঁজধিশ্রেষ্ঠ ! আপনারা যে এরূপ সৎ কার্ষে/র 
অনুষ্ঠান করিবেন, ভাহীর আশ্চর্য্য কি? আপনার! রুষ্ণতক্ত 
পাগুবদিগের বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। পীগুবেরা ভগবান 
শীষের পার্খচর হইতে অভিলাষ করিয়া তৎক্ষণমীত্রেই চির- 
সেবিত রাঁজ্য ও রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ! অহে! 
যত দিন পর্য্যস্ত এই ভগবস্তক্ত রাজা কলেবর পরিত্যাগ 
করিয়া মায়া এবং শৌকশুন্য শ্রেষ্ঠ গতি লাভ না করেন, 
আইস তত দিন আমর! এই স্থানে বদতি করি | 

পরীক্ষিত খষিদিগের এই পক্ষপীতশুন্য, অমৃতশ্রীবী, গভ্ভীর- 
অর্থ-সম্পন্ন সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়। প্রথমতঃ তীহাদিগকে লম- 
ক্কার করিলেন ; পশ্চাৎ বিষ্ণুর চরিত্র শ্রবণ করিতে অভিলাষী 
হইয়া কহিলেন, সত্যলোক-বাঁসী মূর্ভিধর বেদের ন্যায় আপ- 
নীরা সকলে সর্ধদিক্‌ হইতে আমাঁকে অনুগ্রহ করিবার নিমি- 
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তই আগমন করিয়াছেন; কীরণ পরের উপকাঁর করা আপনা- 
দিগের লৌকিক ও পীরত্রিক, উতয়বিধ কার্য্যেরই উদ্দেশ্য | 
আপনার নিমিত্ত আপনারা কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন না। 
বিপ্রগণ! এক্ষণে আপনাদিগকে এক জিজ্ঞাস্য কথা জিজ্ঞাসা 
করি ; সকল অবস্থায়, বিশেষতঃ মৃত্যু-দশীয় পতিত হইয়া 
মনুষ্য কোন্‌ কোন্‌ কাঁর্য্যকে পাপশ্থৃন্য ভাবিয়া কর্তৃব্য বিবেচনা 
করিবে? আপনারা পণ্ডিত; অতএব বিচার করিয়া আমীকে 
ইহার প্রত্যুত্তর দীন ককন । 

খবিগণ রাজার এই প্রশ্মে যাগ, ধোগ, তপস্যা ও দান 
লইয়া পরম্পর বিবাঁদ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে ব্যাসনন্দন 
শুক বদৃচ্ছা-ক্রমে ভূমগ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেই 
স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোন আশ্রমেরই চিন্ছু 
ছিল না। ব্রদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই নিরন্তর সন্ত 
ছিলেন। মনুষ্যগণ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়! দেয়, তিনি সেই অবধুতের বেশ ধারণ করিয়া 
ছিলেন। ক্ষিপ্ত ভাবিয়া বাঁলকেরা তীহাঁকে বেষ্টন করিয়া 
আপিতেছিল। বাহ্যিক আকুতি দেখিয়া ভীহার অন্তর্নিহিত 
তেজঃ অনুমান করা যাইত না! কিন্ত মুনিগণ দেখিলেন, 
তাহার বরংক্রম যোড়শ বর্ধ। হস্ত, পদ, উক, বাহু, ক্ষন্ধ, কপেশল 
ও গীত্র অতি্থকোমল ৷ লোঁচন দীর্ঘ ও মনোহর কর্ণ-যুগল 
অতিশয় খর্ব্ববা দীর্ঘ নহে। বদন কমনীয় জযুগলে অপুর্ব 
শৌভা ধারণ করিয়াছে । কর্ণের গঠন শঙ্খের ন্যায় সুন্দর । 
তাহার নিশ্নস্থ অস্থিদ্বয় মাসে আবৃত। বক্ষস্থল বিশীল 


১২৪ আ্ীমস্ভীগবত। 


এবহ উন্নত। নাভি আবর্তের ন্যায় অতি গভীর। উদর 
নিক্-বাহিনী রোন-রেখায় সুশোভিত । বেশ দিগঘ্বর! 
আকুক্চিত কেশ-কলাপ মন্তকের চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছে। বাহুদ্বয় আজানুলদ্বিত। শরীর হইতে দেবদেব 
বিষ্কুর ন্যাঁয় আতা নির্খত হইতেছে! কলেবর শ্যাম- 
বর্ণ। পুর্ণ যৌবনের শোৌঁচ্া এবং মনোহর ঈষৎ হাস্য দ্বারা 
কাঁমিনীদিগের মন কাঁড়িয়া লইতেছেন। এই সকল চিহ্ব 
দেখিয়া খবিরা তীহাঁকে চিনিতে পীরিলেন ) সুতরাৎ দর্শন- 
মাত্রই আসন হইতে উদ্ধীন করিলেন। বিভক্ত পরীক্ষিৎ 
সেই অতিথিকে আগত দেখিয়া! আপনণর মস্তক দ্বারা তীহার 
পুজা করিলেন ! তাহ! দেখিয়া যে সকল অবোৌঁথ মহিলা ও 
বাঁলকগণ তীহাঁর অনুগমন করিতেছিল, তাহারা সকলেই 
ফিরিয়া গেল। তখন শুক পুজা গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ অঁসনে উপ- 
বেশন করিলেন। তিনি তেজে সকল অপেক্ষা শ্রেন্ঠ ছিলেন; 
অতএব ত্রন্বর্ধি, রাজর্ষি, এবং দেবধিগণে পরিবুত হইয়া অশ্বি- 
ন্যাঁদি নক্ষত্র ও অন্যান্য তাঁরকাপুর্গের মধ্যবর্তঁ চন্দ্রমীর ন্যাঁয় 
শেশভা পাইতে লাগিলেন । ভগবস্তক্ত রাজা তীহাঁর স্মরণ-, 
শক্তিকে অকুঠিত বলিয়া জানিতেন ) স্ুতরাৎ উীহীর নিকটে 
গিয়া ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া নমক্ষীর করিলেন এবং 
পুনর্বার নমক্ষীর করিয়া করপুটে মিষ্ট বাক্যে কহিলেন; অহো, 
আমারা নিউ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য লাধুদিগের 
উপাস্য হইলাম! কারণ আপনারা অতিথি হইয়া আমা- 
দিগকে পবিত্র করিলেন | ত্রন্ধন্! আপনাদিগকে স্মরণ করি- 
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লেই গৃহীদিগের আশ্রম শুদ্ধ হয়? দর্শন, স্পর্শন, এবং পাঁদ- 
ধোঁভীদির কথা আর কি বলিব । হে মহাযোগিন্! যেমন 
বিষ দর্শনে অন্গুরগণ নাশ পায়, সেইরূপ আপনাকে দেখিবা- 
মাত্রই মনুষ্যের মহাপাঁতকও ধ্বংস হয়। ভগবান্‌ শরীক 
পাঁগবদিগকে অত্যন্ত ভীল বাসিতেন। তিনিই কি প্রসন্ন 
হুইয়া সেই প্রিয় টপতৃষ্জেয়দিগের প্রীতির নিমিত্ত অদ্য 
আমার প্রতিও বন্ধুতা প্রকীশ করিলেন? তাহা না হইলে এমন 
মরণ সময়ে আমরা কি রূপে আপনার দর্শন লাভ করিতে 
পারি? আপনি সিদ্ধ পুকষ ; আপনার গতি জাঁনা যাঁয় না! 
আপনি সেই ভগবানের কপায়ই আমার নিকট উপস্থিত হইয়া 
আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছেন, যে আমি আপনাকে অভী-্ট বিষয় 
জিজ্ঞাসা করি। আপনি যোগীদিগের পরমণ্ডকও বটেন $ 
অতএব আপনাকে জিজ্ঞাঁসা করি, মনুষ্য মরণ-কালে কি কার্ধ্য 
করিলে সিদ্ধি লীভ করিতে পারে? কোন্‌ কার্য্যই বা তাহা- 
দিগের কর্তব্য? প্রভো ! মনুষ্যদিগের কি শ্রবণ করা, জপ 
করা, অনুষ্ঠান করা, স্মরণ করা এবং ভজনা করা বা না করা 
উচিত? আপনি তাহার উপদেশ ককন। ক্রন্ধব্! আমি 
নিশ্চয় জানি, যে সময়ের মধ্যে একী গীভী দোহন করা যায়, 
আপনারা তত ক্ষণও গৃহীদিগের আশ্রমে অবস্থিতি করেন না। 

স্থত বলিলেন, বীজ পরীক্ষিৎ ্গিদ্ধবাঁক্যে সম্ভাষণ করিয়! 
এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর নর্ধজ্ঞ ভগবান্‌ ব্যাস-নন্দন বলিতে 
আরম্ত করিলেন | 

শুকাগমন-নামক উনবিংশ অধ্যায়ে প্রথম স্বন্ধ সমাপ্ত। 


শ্রীমন্ভাগবত। 


তিথি পপ 


দ্বিতীয় ক্কন্ধ। 


প্রথম অধ্যায়! 


শুক বলিলেন, রাজন্‌! বীহীদিগের নীম শ্রবণ করিতে 
হয়, বাঁহাদিগের গুণ কীর্তন করিতে হয়, ষীহাঁদিগকে থ্যান 
ও পুজা করিতে হয়, উহাদিগের মধ্যে যিনি সর্কপ্রধান 
আপনি তীহাকে আশ্রয় করিয়া প্রশ্ন করিলেন ! অতএব 
আপনাকে প্রশৎসা করিতে হয়। এই প্রশ্ন মুক্তির কারণ 
এবহ যুক্ত ব্যক্তিদিগেরও সম্মত রাঁজন্‌ ! আত্ম-জ্ঞান-বিহীন 
গ্ৃহীদিগের অনেক বিষয় আোতব্য আছে । তাহার] গৃহকাজে 
আসক্ত থাকিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না । ভাহা- 
দিগের আয়ুর রাত্রিভাগ নিদ্রা বা রতিক্রীড়ায় এবং দিবা- 
ভাগ অর্থ-চিস্তা বা কুটু-ভরণ-চেষ্টায় অতিবাহিত হয়। 
তাহারা স্বর্সগত আপন আপন পিত্রীদির উদাহরণ দ্বারা 
স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে যে, দেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি আপন 
পরিবাঁরবর্গ সকলই নম্বর; তথাপি সেই সকলে আসক্ত হুইয়া 
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তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না । হে ভরতনন্দন ! এই কাঁর- 
ণেই মোক্ষার্থী ব্যক্তি সর্ধাতা, ভগবান্‌, ঈশ্বর হরিকে স্মরণ 
এবছ ভীহার নাম শ্রবণ ও কীর্তন করিবেন। আপন ধর্ে 
নিষ্ঠাপুর্বক আত্ম ও অনত্ম জ্ঞাঁন এবং অস্টাঙ্গ যৌগ দ্বারা যে 
নারায়ণের স্মরণ সেই এই মনুষ্যজম্মের লাভ; কিন্তু অস্তকাঁলে 


নারায়ণ-স্মরণ পরম লীভ। রাঁজনৃ! যে সকল মুনিরা 
শীস্তোক্ত বিধি বা নিষেধ গ্রাহ্য করেন না এবং ফাঁহার। 


নিগুণ ত্রন্ধে লীন হইয়া আছেন উীহীরাঁও হরির গুণ-কথন 
শ্রবন করিতে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন । আমি যে 
পুরাঁণ বলিব তাহার নাম ভাগবত। উহা সর্ধ বেদের তুল্য? 
আমি দ্বাপর যুগের প্রারস্তে পিতা ব্যাসের নিকট উহ্থা অধ্য- 
ঘন করিয়াছিলাম। আমি নিওুণ ত্রদ্মেই নিমগ্ন শাঁছি সত্য 
বটে; কিন্ত এ পুরাণে পবিত্রকীর্তি ভগবানের লীলা বর্নিত 
আছে বলিয়াই উহা আমীর মন আকর্ষণ করিয়াছিল? 
রাঁজর্ধে! সেই হেতুই আমি উহা পাঠ করিয়াছিলাঁম। 
আপনি বিষ্ণুর ভক্ত; অতএব আপনার নিকট আমি সেই 
পুরাণ কীর্তন করিব । শ্রদ্ধা-সহুকীরে তাহা শ্রবণ করিলে 
মনুষ্যের ্রীকঞে নিক্ষীমা আসক্তি জন্মে | রাঁজন্‌ ! এই মুক্তি- 
প্রদ হরিনামনুকীর্ভন কি কাঁী, কি বিরাগী, কি যোগী, সক- 
লেরই অভীষ্ট ফল সাধন করিতে পারে । যে বিষয়াঁসক্ত ব্যক্তি 
বহু বর্ধ জীবিত থাঁকে সে যদি তাহার মধ্যে না জানিতে পারে 
যে, এ সকল বর্ণ বৃথা! অতিবাহিত হইতেছে, তবে সে সমুদীয় 
বর্ষই বৃথা । কিন্ত যদি যুুর্তমীত্র জীবন ধারণ করিয়াঁও সেই 
সময়ের মধ্যে এঁ জ্ঞীন লাভ করা যায় তাহা হইলে সেই এক 


